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ke FAA s——) si EEE CENT 
রসূলুল্লাহ সন্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতী যিন্দেগীর 
গুন ২৩ বৎসরে যেইখানে পরিদৃষ্ট হইয়াছে আধার, যেইখানে দৃষ্ট 
প্য়াছে অমানবিকতা আর সমাজ গর্হিত কিছু, যেইখানে দেখা দিয়াছে ইহ 


৩ পরকালীন জীবনের জানিতে চাওয়ার কোন প্রশু, ঠিক সেখানেই 


এলক্িয়া উঠিয়াছে ওয়াহীর শ্বাশ্থত বিশেষণ-আর ইহার বিঘোষিত 
(ি্পেশনার প্রভাবে সমাজ হইয়াছে কলুষ-কালিমামুক্ত প্রোজ্জল ; বিনির্মিত 
হ্যে বিমল আলোতে সমুস্তাসিত শাত্তিময় সমাজ । 

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, এই মহাসত্যের আলোক 
পিপ্ত-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত'বিধানসমূহ, বিধৃত নাসীহাতপূর্ণ ঘটনাবলী, 


গার্বোপরি ইহ ও পারলৌকিক জীবনে সুখসন্ধানী তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর 


্রানভাণ্ডার হইতে আজিকার মুসলমানগণ বেখবর হইয়া পড়িয়াছে। ইহার 
খরধ্শীলন, অনুসরণ করিয়া মুসলমানগণ একদিন বিশ্বসভায় মর্যাদার 
্চাসনে সমাসীন হইয়া থাকিলেও স্বাতন্র হইতে, মৌলিকত্ব হইতে 
আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল বস্তুতান্ত্রিক জীবনের পিছনে ছুটিয়া আজিকার 
যসলমানগণ সর্বত্র লাঞ্চিত ও নিগৃহীত হইতেছে । 

আমার অনুজ প্রতিম স্সেহ ভাজন হাফেয শাইখ হুসাইন বিন 


“তত প্রণয়ন ও প্রকাশের মাধ্যমে সুপ্ত মুসলিম হৃদয়ে চিন্তা 

| ও চেতনার 
une বহাইতে সক্ষম হইয়াছেন ৷ তাহার ‘বিষয় ভিত্তিক শানে নুযুল ও 
সন্যাস ভার ঘটনাবলী” নামক গৃস্থ খানার পাধুলিপি 
আমি যতটা মা দেখার সময়-সুযোগ না পাইলেও আংশিক দেখিয়া 
বিষয়ে পি “রণা করতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়- গ্রন্থটি সংশিষ্ট 


পবিত্ৰ কুরআনের শানে নুযুল ও অন্যান্য ঘটনাবলী কোন নি 
ও! ও পরিবেশের উর্ধে” সর্বসথান, সর্বকাল ও সর্ব পরিবেশের জন্য শাশ্বত 
ওয়াহীর 2 দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিয়া উল্লিবিত গ্র্থের মাধ্যমে 
Mion oh be হৃদয়ঙ্গম পূর্বক জীবন যাত্রার প্রতিটি স্তরে উহার 
বিদ লেখকের একনিষ্ঠ শ্রম, অক্লান্ত সাধনা ও অনুপম দ্বীনী 
খদমতের পরিপূর্ণ সার্থকতা । 


আমরা খস্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। আল্লাহ লেখককে উত্তম 


পারিতোষিকে পরিতুষ্ট করুন! আমীন ৷ 
মোঃ আন্দুস্‌ সামাদ (কুমিল্লা) 
শাইখুল হাদীস (মাদ্রাসাতুল হাদীস 
নাজির বাজার, ঢাকা । j 
| সাবেক অধ্যক্ষ 
কুরপাই সিনিয়র (ফাযিল) মাদ্রাসা,কুমিল্লা। 


মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া যার অপার মেহেরবানিতে 
‘পিখয়ভিত্তিক শানে নুযুূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী' গ্রন্থখানা 
পনাশত হলো। 

পৰিত্ৰ কুরআনের বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল সংকলন বাংলাভাষী 
মুগলমানদেন মাঝে প্রায় নেই বললেই চলে । অথচ এ জাতীয় পুস্তকের 
পরযোঞ্জন অবশ্যই রয়েছে। তাছাড়া আল-কুরআনের জ্ঞানকে সকল মানুষের 
কাছে সহজ সরল পন্থায় পৌছে দেয়া এ সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন । 

তাই, এ বাসনা বহুদিনের যে- আমরা, আমাদের সন্তানেরা যদি 
থলাণার্জন করতে পারি সেই মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন’ থেকে, যা মানব 
খ্রীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশক এবং যাতে রয়েছে অনেক লৌকিক, 
খগোকিক ও মর্মান্তিক ঘটনাবলীর সুনিপুণ বর্ণনা- তাহলে, এই পুণ্য 
শিশ্ষার আলোকপ্রভায় আমরা আমাদের সামগ্রিক জীবনকে গড়ে তুলতে 
চযৰ নারদ নর এছ সস বল | 

আশা করি, সহীহ হাদীসের আলোকে প্রণীত উক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ খানা 
থেকে আমরা সবাই উপকৃত হব । যাদের লেখা থেকে সহযোগিতা নিয়ে 
টক্ত গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যথাযথ পুণ্য দান 
ধ্যর্ুন। (আমীন) 

পাঠক বৃন্দের সহযোগিতা পেলে যে কোন ধরনের ভুল-ভ্ৰান্তি পরবর্তী 
সংক্ষরণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ । আমাদের সবার নাজাতের 
ক্কামনা করি এবং দুনিয়াতে সেই রাব্বুল ‘আলামীনের নিকট সঠিক পথে 
ঢলার তাওফীক কামনা করি। আমীন । 

হাফেয হুসাইন 


8৪১, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, 
বংশাল, ঢাকা । 
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৭। কিয়ামতের বিবরণ ... 
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৮। হিজরত প্রসঙ্গ ৭ rr WEEE. WOE... IE: 


১৩ ইসলামের পূর্বযুগের নিয়মনীতি ==... 
১৪ । মুসলমান মহিলাদের সম্বোধনে যা নাযিল হয়েছে... 
১৫ জিহাদ প্রসঙ্গ ৱা দা চা সাল. কিতা 
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আদিষ্ট হলেন। এতে ইয়াহুদী, মুনাফিক্‌ এবং কোন কোন মুশরিকও নানা 
প্রকার সমালোচনা করতে লাগলো । এ উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো 
নাখিল হয় । 


HE SE LZ 55 mals Egil ber anal dine 
Ete MEGA SIE 
[অর্থঃ-|এখন তো নিবোধেরা বলবেই যে, তারা (মুসলমানরা) যে 
দিকে পূর্বে মনখ করত, নিজেদের কিবলা হতে তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে 
দিল? আপনি বলে দিন, পুব ও পশ্চিম আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে । তিনি 
যাকে ইচ্ছে করেন সরল পথ পরী্দশনি করেন । (সূরা $ বাক্মারা- ১৪২) 
[ব্যাখ্যাঃ-|কিবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক । প্রত্যেক ইবাদতে 
মুমিনের মৃখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র দিকেই থাকে । আল্লাহ্‌ পবিত্র সত্তা; 
পূর্ব- পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে যুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে 
অবস্থান করেন না । ফলে কোন ইবাদতকারী ব্যক্তি যে দিকে ইচ্ছা 
সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় 
অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপস্থা হতো না। 
কিবলার এক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা যদিও 
যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত, তার জন্য সবদিকই সমান, তথাপি 
নামাযে সমষ্টিগত এঁক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই 
দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক এক্য পদ্ধতি । এতে ' 
পূর্ব- পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সমগ্র মানবমণ্ডলী সহজেই একত্রিত হতে 


১০ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 


পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর শীমাধ্সা 
মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে 
যাবে। একারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়াই বিধেয় । 

ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয়- সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে বারা’ 
(রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ষোল বা 
সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায় পড়েছেন । 
কা'বা ঘর তার কিবলাহ্‌ হোক এটাই তীর মনের বাসনা ছিল। এর হুকুম 
প্রাপ্তির পর তিনি দিকে সুখ করে প্রথম আসরের নামায় পড়েন। যেসব 
লোক তার সাথে নামায পড়েছিলেন তাদের মধ্যে একটি লোক মসজিদের 
পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তথায় লোক কুকুর অবস্থায় ছিলেন। এ লোকটি 
বলেনঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমি নবী সনল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়েছি ।' একথা শোনামাত্রই এসব 
লোক এ অবস্থাতেই কা'বার দিকে ফিরে যান। কিবলা পরিবর্তনের 
নির্দেশের পূর্বে যারা মারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বহু লোক শহীদ 
হয়েছিলেন তাদের নামায সম্বন্ধে কি বলা যায় তা জনগণের জানা ছিল 
না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন, ‘আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না ।' 


করা হলে, হয়াহুদারা বলতে লাগল, কা'বাই যদি আসল কিবলা হয়ে 
থাকে, ত তবে এতদিন বাইতুল মাকদিসের দিকে যে নামায পড়া হয়েছে, তা 
বিনষ্ট হয়েছে। আর ইতোমধ্যে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে । 
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[ অর্থঃ] আর এভাবে আমি তোমাদেরকে রকে এমন এক সংপ্রদায় করেছি, 
যারা মধ্য পস্থার ভিতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতিপক্ষ 
সাক্ষী হও । আর রসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী । আর যে কিবলার দিকে 
আপনি ছিলেন তাতো শুধু এ জন্য ছিল, যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়, কে 
রাসূলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়। আর এ কিবলা পরিবর্তন 
বড়ই দৃরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়াল, কিছু যাদেরকে আল্লাহ্‌ হিদায়াত করেছেন 
(তারা ব্যতাঁত) । আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (নামায) 
বিন করবেন । বাস্তবিকহ আল্লাহ মানুষের প্রতি খুবই ক্রেহশাল, 
করল্ণাময় । (সূরা ঃ বাক্দুরা- ১৪৩) 

[ব্যাখ্যাঃ-| হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, 
তখন কা'বা গৃহই নামাযের জন্যে কিবলা ছিল, না বাইতুল মাব্দিস 
ছিল-এ প্রশ্বে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ ত্রয়েছে। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন £ ইসলামের শুরু থেকেই কিবলা 
ছিল বাইতুল মাব্দিলস। হিজরতের পরও যষোল/সতের মাস পর্যন্ত 
বাইতুলমাব্দদিস কিবলা ছিল । এরপর কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ 
আসে । তবে রসূলুল্লাহ সন্রাল্রাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে 
হাজরি-আসওয়াদ ও রুকনু-ইয়ামানীর মাঝখানে দাড়িয়ে উদ 
যাতে কা'বা ও বাইতুল মাকুদিস উভয়টিই সামনে থাকে । মদীনায় পে 
ecg ns be - Spa TS Ale dg Lif bis 
বাসনা দানা বাধতে থাকে । 

অন্যান্য সাহাবী ও তাবে‘ঈগণ বলেনঃ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার 
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সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কিবলা । কেননা, ইবরাহীম 
ও ইসমাঈল (আঃ)-এর কিবলাও তাই ছিল। মহানবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায 
পড়তেন । মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কিবলা বাইতুল মাক্বুদিস সাব্যস্ত 
হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকৃদিসের দিকে মুখ 
করে নামায় পড়েন। এরপর প্রথম কিবলা অর্থাৎ, কা'বাগৃহের দিকে মুখ 
করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। 

বনু-সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই 
কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেন। কিন্তু কোবার মসজিদে এ 
সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌছলে তারাও নামাযের মধ্যেই বাইতুল 
মাকৃদিসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।- (ইবনু কাসীর) 
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এখানে ‘ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের 
মর্ম হবে এই যে, কিবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে 
যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না । কাজেই 
তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না । 

কোন কোন হাদীস এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ 
করা হয়েছে নামায । মর্মার্থ এই যে, সাবেক কিবলা বাইতুল মাক্্‌দিসের 
দিকে মুখ করে যেসব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা আলা সেগুলো নষ্ট 
করবেন না: বরং তা শুদ্ধ ও মকবূল হয়েছে । 

সহীহ্‌ বুখারীতে ইবনু-আ'যিব (রাঃ) এবং তিরমিযীতে ইবনু-আব্বাস 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কা'বাকে কিবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন 
করে যে, যেসব মুসলমান ইতোমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন, তারা বাইতুল 
মাক্‌দিসের দিকে নামায পড়ে গেছেন- কা'বার দিকে নামায পড়ার সুযোগ 
পাননি, তদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় । 


বিষয়ভিত্তিক শানে নৃযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৩ 
যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কিবলা 
পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। 
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[অর্থঃ-| আর আল্লাহরই আধিপত্যে পূব ও পশ্চিম । অতএব, তোমরা 
যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর চেহারা । কেননা, আল্লাহ 
তা'আলা (সবৰ্দিক) পরিবে্নকারী, পুণ জ্ঞানবান ৷ (সূরাঃ বাক্বারা- ১১৫) 

ব্যাখ্যাঃ-|কিবঃ ন দিক সম্পৰ্কে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির 
অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে 
সেখানেও নামাযী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার 
কিবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও 
প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে- পুনর্বার পড়তে হবে না। 

পূর্বে বৰ্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবদিকই 
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সমান ৷ "Sl Gy al Ja" পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্রই মালিকানাধীন । 
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সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে 
কিবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


যহই সমালোচনা করত , কাজেই এখানে আবার নির্দিষ্ট দিকের কথা 
a ATE HE nn PROT FT 
বহু নেক কাজ রয়েছে, সে দিকে মনোনিবেশ কর। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত 
আয়াতটি নাযিল হয় । 
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Cee SE SEL HE 
কিংবা পশ্চিম দিকে । বরং পুণ্য তো এটা যে, কোন্‌ ব্যক্তি ঈমান রাখে 
আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি, কিতাব এবং 
নবীগণের এৃতি । আর মাল এদান করে আল্লাহর মহববতে আত্মীয়-₹্বজনকে 
এবং ইয়াতীমদেরকে এবং মিসকীনদেরকে এবং (রিজহজ্ঞ) মুসাফির- 
দেরকে; আর ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসতৃ মোচনে । নামায় কায়েম ও যাকাত 
আদায় করে, আর যারা আপন প্রতিশ্রতি পুণর্কারী হয়, যখন এতিজ্জা করে 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৫ 
ধসে । আর যারা ধৈর্য ধারণ করে অভাব- অভিযোগে, অসবুখে- বিস্ৃখে এবং 
ধর্ম যুদ্ধে: এরাই সত্যিকারের মানুষ এবং এরাই (সত্যিকারের) আল্লাহ 
ol । (সূরাঃ বাক্মারা- ১৭৭) 

[ব্যাখ্যাঃ- | মু'মিনদেরকে প্রথমে বাইতুল মাকুদিসের দিকে মুখ করে 
নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল । পরে তাদেরকে কাবা শরীফের দিকে 
ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা কিতাবীদের উপর কঠিন ঠেকে । সুতরাং মহান 
আল্লাহ এর নিপুণতা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়াই হচ্ছে 
মূল উদ্দেশ্য । তিনি তার বান্দাদেরকে যে দিকে মুখ করার নির্দেশ দেবেন 
সেদিকেই তাদেরকে মুখ করতে হবে । প্রকৃত ধর্মভীরুতা, প্রকৃত পুণ্য এবং 
পুর্ণ ঈমান এটাই যে, দাস তার মনিবের সমুদয় আদেশ ও নিষেধ শিরোধার্য 
নারে নেবে । যদি কেউ পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে যায় 
এপং ওটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ক্রমে মা হয় তবে এর ফলে সে মু'মিন 
ধবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার এ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আয়াতে বর্ণিত 
গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। 

পূর্ব ও পশ্চিমকে বিশিষ্ট করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদীরা 
পশ্চিম দিকে এবং খ্ৰীষ্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করতো । সুতরাং উদ্দেশ্য হচ্ছে 
এই যে, এটাতো শুধু ঈমানের বাক্য এবং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে আমল। 
গুণ্হদ (রাঃ) বলেনঃ পুণ্য এই যে, আনুগত্যের মূল অস্তরে সৃষ্টি হয়ে যায় 
এখন অবশ্যকরণীয় কার্যগুলো নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করা ৷’ সত্য 
ধাথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের উপর আমল করেছে সে পূর্ণভাবে 
ধসপাম গ্রহণ করেছে এবং মন খুলে সে পুণ্য সংগ্রহ করেছে। মহান 
আল্লাহর সত্তার উপর তার ঈমান রয়েছে। সে জানে যে, প্রকৃত উপাস্য 
তিনিই । (ইবনু কাসীর) 
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নাল ও হআাণ।০৭ র বিবর 
(5) শানে নুযুলঃ) ইসলামের প্রথম অবস্থায় রোযার রাতে এব 
নিপ্িত হবার পর পুনরায় নিদ্রা ভঙ্গ হলে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম ছিল। 
ওমর (রাঃ) প্ৰমুখ কতিপয় সাহাবী প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় উক্ত আদেশ 


সাল্লাম এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাদের অনুতাপে আল্লাহ তা আলা ত 
হয়ে পূর্ব ব্যবস্থা রহিত করে সুব্হি সাদিক্্রে পূর্ব পর্য্ত উক্ত কার্যগুলো 
জায়েয করে দেন। এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন। 
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তোমরা তাদের আবরণ হ্বরূপ ৷ আল্লাহ জানতেন থে, তোমরা বিশ্বাস 
ঘাতকতার পাপে নিজেদের লিপ্ত করতে ছিলে ৷ যা হোক তিনি তোমাদের 
এতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন ৷ সুতরাং এখন 
তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা এবং যা (অনুমতি প্রদানে) আল্লাহ তা আলা 


নষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ১৭ 


তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, (অবাধে) এর প্রসুতি কর, আর 
পানাহার কর, যে পয্ত না তোমাদের নিকট সুবৃহে সাদিকের সাদা রেখা 
পথক হয়ে যায় কাল রেখা হতে। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রানি পা 
2" তদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিও না যখন তোমাদের মসমিদে 
ছতিকাফ কারী হও ৷ এগুলো আল্লাহর বিধান, সৃতরাং তা লংঘনের কাছে 
যেও না। তদ্বপ আল্লাহ ক্বীয় বিধান সমূহ মানুষের জন্য রণর্না করেল, মেম 
তারা মৃত্তাকী হতে পারে। (সূরাঃ বাঝ্মারা- ১৮৭) 

যাবা] বাক্যাংশটি দারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়তিকে এ আয়াত 
দ্বার হালাল করা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে হারাম ছিল। বুখারী এবং অন্যান্য 
*'দীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনু আ'যিবের বর্ণনায় উল্লিখিত 
দরয়েছে যে, প্রথম যখন রামাযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন 
টফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্্রী-সহবাসের 
্রণুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ 
গশক্িছ হারাম হয়ে যেতো । কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় 
পড়েন। আয়স ইবনু-সারমাহ্‌ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার 
AH দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে 
খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই । স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি 
ক্যোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য 
ক%4হ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি 
গায়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা- পিনা তার 
রণ] হারাম হয়ে যায় । ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। 
[9 দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুশ হয়ে যান | (ইবনু কাসীর) 

গনক্ূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর সরীদের 
|! গহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন । এসব ঘটনার পর এ 
আত নাল হয়, যাতে পূর্ববর্তী ছুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে 
এ গলে শূবহি-সাদিব্দ উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা 
(| হাল বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর 


dl 
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সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি এমনকি 
হাদীস অনুযায়ী শেষরাত্রে সেহরী খাওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে । 


a Go Phi sine Fr Be অথচ এটা ইবরাহীম 


(আঃ) এমনকি নূহ (আঃ) এর সময় হতেই হারাম। ইয়াহুদীদের এ দাবী 
খণ্ডনের জন্য আল্লাহ্‌ নিয্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন । 
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[অ্থ3-| তাওরাত অবতীণ হবার পুর্বে ইয়াকুব (আঃ) নিজের যা 
বারি বলনা ততবার লন দানার বন বলতে ক 


হালাল ছিল । আপনি বলে দিন, তবে তাওয়াত আনয়ন কর, অতঃপর তা 


পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও । ( সুরা ৪ আল-ইমরান-৯৩) 
[ব্যাখ্যাঃ-]আলোচ্য আয়াতটিতে ইয়াহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপরু 

করা হয়েছে । বলা হচ্ছে £ তাওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত 

ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। তবে 

উটের গোশত বিশেষ কারণ বশতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের 

ন মাল -ক ঘযছিলের । পরে তার বংশধরের জন্যেও তা হারাম 
| 


বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) 'ইরকুর্নিসা' 
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(গাষ্াটিকা বাত) রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ 
ভ1'আশ| এ রোগ" থেকে মুক্তি দিলে তিনি সবর্পেক্ষা প্রিয় খাদ্য বন্ধু 
পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
পাদাবস্ত উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকিম, তিরমিযী, রুহুল 
HA) 

মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা ওহীর 
[পশে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। এতে বোঝা 
গোল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বন্ধুও হারাম হয়ে 
যেতো । আমাদের শরীয়তেও মানতের কারণে জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে 
যা । কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায়না । এরূপ ক্ষেত্রে মানত 
ক্সমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব 
ধরনে । 

ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত, ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে 
বন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার কয়েকজন ইয়াহুদী 
ধগৃপুণ্রাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করত বলে, 
'আগৱা আপনাকে এমন কতগুলো কথা জিজ্ঞেল করছি যেগুলো নবী ছাড়া 
এণা কেউ জানে না। আপনি এগুলোর উত্তর দিন । তিনি বলেন £ 'যা হচ্ছে 
দয জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে সন্মুখে বিদ্যমান জেনে আমার 
নিকট এ অঙ্গীকার কর, যে অঙ্গীকার হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তার পুত্রদের 
(বানী ইসরাঈলের) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি এ 
চালো: তোমারে চির ঠিক বলে দেই তবে তোমরা ইসলাম গ্রহণ 
গ্যপত আমার অনুগত হয়ে যাবে।' তারা শপথ করে বলল, 'আমরা একথা 
গনে নিলাম যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে আমরা ইসলাম 
গহণ করত আপনার অনুগত হয়ে যাবো । 

অতঃপর তারা বলল, ‘আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নের উত্তর দিনঃ (১) 
ইসরাঈল (ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর কোন্‌ খাদ্য হারাম করেছিলেন? (২) 
পরুযের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনো পুত্র ও কখনো কন্যা 
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হয় কেন? (৩) নিরক্ষর নবীর ঘুম কিরূপ হয়? এবং (৪) ফিরিশতাদের 
মধ্যে কোন্‌ ফিরিশতা তার নিকট অহী নিয়ে আসেন?' এরপর তিনি 
দ্বিতীয়বার তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উত্তরে 
বলেন, (১) ইসরাঈল (আঃ)(ইয়াকুব আঃ) কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে 
তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে এওঁ রোগ হতে 
আরোগ্য দান করেন তবে তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ 


করবেন । তারপর তিনি আরোগ্য লাভ করলে উটের গোশত খাওয়া ও দুধ 


পান পরিত্যাগ করেন। (২) পুরুষের বীর্যের রং সাদা ও গাঢ় এবং নারীর 
বীর্যের রং হলদে ও তরল হয়। এ দু-এর মধ্যে যা উপরে এসে যায় ওর 


উপরে সন্তান ছেলে বা মেয়ে হয়ে থাকে এবং আকার ও অনুরূপতাও ওর ' 


উপর নির্ভর করেই হয়। (৩) এ নিরক্ষর নবীর ঘুমের সময় চক্ষু ঘুমিয়ে 
থাকে বটে কিন্তু অস্তর জেগে থাকে এবং (8) আমার নিকট এ ফিরিশতাই 
অহী নিয়ে আসেন যিনি সমস্ত নবীর নিকট অহী নিয়ে আসতেন অর্থাৎ 
হযরত জিবরাঈল (আঃ)' একথা শুনেই তারা চীৎকার করে বলে উঠে, 
"যদি অন্য কোন ফিরিশতা আপনার বন্ধু হতেন তবে আপনার নবুওয়াতকে 
মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকতো না ।' প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের 
সময় রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শপথ করাতেন 
ও প্রশ্ন করতেন এবং তারা স্বীকার করতো যে উত্তর সঠিক হয়েছে । তাদের 
ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 


করিয়েছিলেন। তখন মাগরিবের সময় ছিল। সকলেই নামাযে দাড়ালেন. 
আলী (রাঃ) ইমামতি করছিলেন, নেশার ঘোরে তার মুখ হতে তাওহীদের 
পরিপন্থা একটি কালাম বের হয়ে পড়ল (অবশ্য এটা অনিচ্ছাকৃত ছিল) । 
এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় এবং এতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায 
পড়তে নিষেধ করা হয়েছে । 
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[অর্থঃ-| হে ঈমানদারগণ! নেশাখস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের 
॥ঢেও যেওনা ৷ যতক্ষণ পযন্ত না তোমরা নিজেদের মুখের কথাঙওলো 
পলা করতে পার ৷ এবং নাপাক অবস্থায় যে পার্জ না গোসল করে লও, 
খে তোমাদের মুসাফির অবস্থা ব্যতীত, আর যদি তোমরা অসুস্থ্য হও 
আব! Jনসাফির অবস্থায় থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ মলমূত্র ত্যাগ 
গায়ে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করে থাক, তখন যদি তোমরা পানি 
ম! পাও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াস্ুম করে লও অথাৎ ক্রীয় মুখমওল ও 
হ্জদয় মাসাহ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতিশয় মাজনাকারা, মহা ক্ষমাপরায়ণ । 

(সুরাঃ নিসা-৪৩) 


ব্যাব্যাঃ-]আল্লাহ তা'আলার নিকট মদ পান ও নেশা করা হারাম 
পিল । বিশেষতঃ ইসলাম হণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ 
খেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় । কিন্তু সহসা একে 
হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই 
কঠিন হত । কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল 
এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সত্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের 
খন-মস্তিষ্ধকে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য 
মায়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের 
ধারে কাছেও যেওনা । যার মর্ম ছিল এই যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা 
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মানুষকে নামাযে বাধা দান করে। (কাজেই দেখা গেল) অনেকে তখন 
থেকেই অর্থাৎ, এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন 
এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ 
করলেন । শেষ পর্যন্ত সূরা মায়িদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম 
হওয়ার ব্যাপারে সুন্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান 
সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল । 


আল্লাহ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযূ-গোসল প্রভৃতি 
প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ । বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান । 
হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র-উন্মাতে মুহান্মাদীকেই 
দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল 
ফিকাহ্‌র কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা-উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। 
প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে। 


hy Fad 
a 


((৪) শানে নুযূলঃ-) মদ্যপান ও জুয়া হারাম হয়ে গেলে কোন কোন 
সাহাবী আর্য করলেন, হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আমাদের মধ্যে অনেক লোকই মদ্যপায়ী ছিলেন, জুয়ালন্ধ মালও ভক্ষণ 
করতেন । এ হারাম মাল পেটে থাকা অবস্থায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন 
অতঃপর এগুলো হারাম হয়েছে, তাদের কি অবস্থা হবে? সাহাবাদের উক্ত 
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অ্থঃ- যারা ঈমান রাখে এবং নেক কাজ করে এরূপ লোকদিগের 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৩ 


পর তাতে কোন ঙনাই নেই, যা তারা পানাহার করেছে ৷ যখন তারা 
পরতেয করে এবং ঈমান রাখে ও নেক কাজ করে, পুনঃ পরহেয করতে 
খাবে এবং ঈমান রাখে, পুনঃ পরহেয় করতে থাকে এবং খুব নেক কাজ 
ধারতে থাকে: বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এরূপ নেককারদেরকে ভালবাসেন । 
(সূরাঃ মায়িদা-৯৩) 
ব্যাব্যাঃ-] ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান 
দ্রবণ আফ্ফান (রাঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা মদ্য 
পাল থেকে বিরত থাক । কেননা, এটাই হচ্ছে সমস্ত দুষ্কার্য ও অশ্লীলতার 


| গুল । তোমাদের পূর্বযুগে একজন বড় ‘আবেদ লোক ছিল। সে জনগণের 


সাহচর্যে থাকতো না । একটি পতিতা মহিলার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় । 
/স সাক্ষ্য নেয়ার বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায় । 
মে তার সাথে চলে আসে । অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন 
পোকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে 
দেখতে পায় যে, সেখানে একটি শিশু ও মদের একটি কলস রয়েছে। সে 
তখন তাকে বলে, “আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে সাক্ষ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে 
ঢাকনি । বরং ডেকেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমার কাছে থেকে রাত 
%/টাবেন, অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করবেন কিংবা মদ পান করবেন। 
তখন সে (হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ্যপানের পাপকে ছোট মনে করে) 
এক পেয়ালা মদ পান করে ফেলে । তারপর বলেঃ 'আমাকে আরও দাও " 
শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে শিশুটিকে হত্যা করে বসে এবং মহিলাটির 
এ ব্যভিচার করে ফেলে । তাই তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাক । মদ 
এ ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারে না। মদ থাকলে ঈমান 
নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই । তাঁর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে মে, 
রসপুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ ব্যভিচারী যে সময় 
বাভিচার করে সে সময় সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে 
মুগিন থাকে না এবং মদ্যপানকারী যখন মদ্যপান করে তখন সে মুমিন 
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থাকে না। মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 
বলতে শুনেছি- “যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, আল্লাহ তার উপর চন্লিশ দিন 
পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন ৷ এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে সে কাফির হয়ে 
মারা যারে। আর যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ সেই তাওবা ব্ববূল 
করবেন ।” 
—_—__—_ + —_—_—__— 

লঃ-) হুদাইবিয়ার বৎসর নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
অবস্থায় পথিমধ্যে দলে দলে শিকারের জত্তু এসে তাঁদের পাশ ঘেঁষে চলত । 
হহ্রামের অবস্থায় থাকা বশতঃ তাঁরা শিকার করতে পারতেন না। এ 
সন্বন্ধে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় । 
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[অর্থঃ-|হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা 
পরীক্ষা করবেন, যেওলো পযর্ন্ত তোমাদের হাত এবং তোমাদের বল্লম 
পৌছতে পারবে, এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন, কে তাঁকে না 
দেখে ভয় করে । সুতরাং যে ব্যক্তি এটার পরও সীমালজ্ঘন করবে, তার 
জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাতি রয়েছে । (সূরাঃ মায়িদা- ৯৪) 
[ব্যাখ্যাঃ-|ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- 
আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার দুর্বল হোক বা ছোট 
কি-না । এমনকি যদি লোকেরা চায় তবে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুধূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলা ২৫ 
পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ তা'আলা নিষেধ 
বযরলেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ॥<:১৷!০ দ্বারা ছোট ও বাচ্চা 


শিকারকে বুঝানো হয়েছে। ॥<=., দ্বারা বুঝানো হয়েছে বড় শিকার । 
মৃকাতিল ইবনু হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, মুসলমানরা যখন উমরা পালনের 
উদ্দেশ্যে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন, সে সময় আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । 
সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থান স্থলে 
দমা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তারা ইতঃপূর্বে দেখেননি । সুতরাং 
্হরামের অবস্থায় তাদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয়, যাতে আল্লাহ 
তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তার আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে 


ব্যরছে না । 

(ইবনু কাসীর) 
খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু 
হোক সবই হারাম । 

* বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের 
কাছে থাকে না । সৃতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত, যেমন ভেড়া, 
ছাগল, গরু উট এণ্ডলো যবাই করা এবং খাওয়া জায়িয। 

* তবে যেসব জন্তু দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা 
এবং বদ করা হালাল । যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার । 

আল্লাহ তা'আলা এ মৰ্মে বলেনঃ , ১ EE 0 

“তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।" কিছুসংখ্যক 
স্থলভাগের জন্তু, যেমন- কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর- 
প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু নিজে আক্রমণ করে, 
সেটিকে বধ করাও হালাল । হাদীসে এগুলোর ব্যত্তি ক্রম উল্লিখিত হয়েছে। 


+# যে হালাল জন্তু ইহ্রাম ছাড়া অবস্থায় এবং হরমের বাইরে শিকার 


২৬ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 

করা হয়, ইহ্রামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয । যদি সে জন্তুকে 
শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা 
কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে । 
————_—_———#—  —— 
PLB পারস্য দেশীয় অগ্ন্পুজক কাফিরদের সঙ্গে 
ক্কার কাফিরদের বন্ধুত্ব ছিল। তারা মক্কায় লিখে পাঠাল যে, তোমাদের 
জীব খাচ্ছে, আর আল্লাহ যে জীবকে মারেন তা খায় না”? এ সম্বন্ধে আল্লাহ 
নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন । 
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অতএব, যে জাবের উপর (যবা কালে) আল্লাহর নাম 
উচ্চারিত হয়, তা হৃতে খাও, যদি তোমরা তার নি্দের্শাবলীর প্রতি ঈমান 
রাথ। আর যে জীবের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা হতে না 
খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ, আল্লাহ এ সকল 
জীবের বিজ্ঞাযিত বণর্না করে দিয়েছেন- যে গুলো তোমাদের জন্য হারাম 
করেছেন, কিন্তু তাও তোমাদের একান্ত প্রয়োজন হলে হালাল । আর এটা 
সুনিশ্চিত যে, অনেকে ক্বীয় ভ্রা্ত ধারণা অনুযায়ী বিভ্া্ত করতে থাকে 
এমাণ ব্যতিরেকে; এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে 
ঠুঁব জানেন, আর তোমরা একাশ্যও অপ্রকাশ্য পাপ বজর্ন কর: নিঃসন্দেহে 
যারা গুনাহ করছে, তারা কীয় কৃত কমের্র শাতি সত্বরই প্রাপ্ত হরে । আর 
এমন জীব হতে ভক্ষণ করোনা যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি । 
এবং নিঃসন্দেহে এটা ঙনাহের কাজ: আর নিশ্চয় শয়তানরা ক্রীয় বন্ধুদেরকে 
শিক্ষা দিচ্ছে, যেন তারা তোমাদের সঙ্গে (অযথা) বিতকর্করে, আর যদি 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ২৭ 
তোমরা তাদের অনুসরণ করতে থাক, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হয়ে 
যাবে । (সূরাঃ আনআম- ১১৮- ১২১) 
যে, কোন জীবকে যবাই করার সময় “বিসমিল্লাহ” বলা হলে তারা সেই 
ধ্রাবের গোশত খেতে পারে। অর্থাৎ যে জন্তুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে 
যবাই করা হয় তা হারাম ৷ যেমন কাফির কুরাইশরা মৃত জন্তুকে ভক্ষণ 
করতো এবং যে জন্তুপগ্তলোকে মূর্তি ইত্যাদির নামে যবাই করা হতো 
সেণ্ডলোকেও খেতো । মহান আল্লাহ বলেন, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম 
নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না কেন? তিনি তো হারাম জিনিসগুলো 
তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মতবাদের 
উল্লেখ করে বলেনঃ তারা কিভাবে নিজেদের জন্যে এবং গাইরুল্লাহর নামে 
যবাইকৃত জন্তুকে হালাল করে নিয়েছে! তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতার 
কারণে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ এ সব সীমা 
অতিক্রমকারী সম্পর্কে ভালর্ূপেই অবগত আছেন (ইবনু কাসীর 


এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ্‌- উভয় প্রকার 
যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী 
ও কুকুরের শিকার করা জন্তু । এগুলো ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করলে 
এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জত্তু 
বলেই মনে করতে হবে। অবশ্য জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ্‌ 

BM ——— 
(৭) শানে নুষূল £-) আউফ ইবনু মালিক (রাঃ) রসূল সল্লাল্লাহু 
ইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে এসে বলল,“ আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা 
হারাম করেছেন, আপনিও কি তাই হারাম করেছেন? নবী সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পূর্ব-পুরুষেরা হারাম করলে হারাম হয় 


২৮ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
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[অর্থঃ-|আর চতুষ্পদগুলোর মধ্যে উচ্চাকৃতি ও খবাকুতির; যা কিছু 
অনুসরণ করোনা নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । 
(সূরাঃ আনআম- ১৪২) 


[ব্যাখ্যাঃ-]অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে ফল-ফলাদি, 
ফসল, চতুষ্পদ জত্তু ইত্যাদি প্রদান করেছেন সেগুলো তোমরা খাও, এগুলো 
আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়েছেন। তোমরা 
শয়তানের অনুসরণ করো না । যেমন এই মুশরিকরা তার অনুসরণ করছে। 
তারা কোন কোন আহার্যকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। হে 
লোক সকল! শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ তোমরা একটু চিন্তা 
করলেই তার শত্রুতা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সূতরাং তোমরাও 
শয়তানকে নিজেদের শত্রু বানিয়ে নাও । 


(৮) শানে ন্রযুলঃ-)খাওলার স্বামী খাওলাকে বলেছিল “তুমি আমার 

[য়ের পিঠতুল্য ৷" মূর্খতার যুগে কেউ স্ত্রীকে এরূপ বললে স্ত্রীকে 
চিরতরে হারাম মনে করা হত। খাওলাহ নবী সনাল্াহু “আলাইহি ওয়। 
সাল্লাম-এর নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মনে হয় তুমি 


স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ । খাওলাহ বলল, ‘আমার সন্তানের উপায় কি 
হবে ? আমার স্বামী তো তালাক শব্দ বলেনি ৷” 
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গতঃপর খাওলাহ আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো 


নাযিল হয় । 
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নিশ্চয় আল্লাহ এ স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন, যে স্বীয় ক্ামীর 
বাাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ 
ব্রহিল. আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন । আল্লাহ সব 
শুনেন, সব দেখেন । তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের শ্রীর প্রতি “যিহার" 
কারে (স্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে 
“যিহার" বলা হয়) তারা তাদের মাতা নয়: তাদের মাতা তো কেবল 
অসঙ্গত ও মিথ্যা উক্তি করছে, আর নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, মাজর্নাকারী । 
কথার সংশোধন করতে চায়, তবে তাদের কতর্ব্য যে, একটি দাস অথবা 
দাসী আযাদ করে, তারা উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করার পৃবেই, এটা দারা 
তোমাদের কে নসীহত করা হচ্ছে, আর আল্লাহ তোমাদের ক্যা্য্কলাপ 
সমন্ধে পূণ অবগত আছেন । অনন্তর যার সাম না থাকে, তার যিশ্মায় 
উভয়ের পরস্পর খিলনের পুবে ধারাবাহিক দু,মাস রোযা রাখা, অনস্তর যে 
এটাও না পারে, তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে; এ নিদেশ এজন্য 
যে, তোমরা আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর: এটা 
আল্লাহর (নিধার্রিত) সীমাসমহ; আর কাফিরদের জন্য কঠোর যন্ত্রণায় 
আযাব রয়েছে । (সূরা $ মুজাদালাহ-১-৪) 
ন লাহ তাআলা খাওলার (রাঃ) ফরিয়াদ শুনে তার জন্যে 
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তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন । তার খাতিরে আল্লাহ তা'আলা 
কুরআন মাজীদে এসব আয়াত নাযিল করেছেন । তাই সাহাবায়ে কিরাম 
এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সন্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা ওমর 
(রাঃ) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা 
সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন ৷ কেউ 
কেউ বললঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে 
রাখলেন । খলীফা বললেনঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা 
আল্লাহ তাজজালা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব, আমি কি তার 
কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম, তিনি যদি সেচ্ছায় প্রস্থান না 
করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাড়িয়ে থাকতাম 
(ইবনু কাসীর) 
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন হযরত 
আওস ইবনু সামিত (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলাহ বিনতে সা'লাবা। তার স্বামী 
তার সাথে যিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত নাযিল করলেন । 
বর্ণনা এবং তীর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননি: বরং তার মনোরঞ্জনের 
জন্যে শুরুতেই বলে দিলেনঃ যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে 
বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেয়া সত্বেও 
মহিলা বার বার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসৃুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই “1, ," বলা 
হয়েছে। কতক রিওয়াতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম জওয়াবে খাওলাকে বললেনঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি 
আল্লাহ তা'আলার কোন বিধান নাযিল হয়নি । তখন দুঃখিনীর মুখে একথা 
উচ্চারিত হলঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয় । 
আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওয়াহীও বন্ধ হয়ে গেল । (কুরতুবী) 
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এরপর খাওলা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন । এর 
প্রেশ্মাপটে এই আয়াত নাযিল হয় । 
আয়িশা সিদ্দাকা (রাঃ) বলেনঃ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়ায 
এ প্রতোকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলাহ বিনতে সা'লাবা যখন রসূলুল্লাহ্‌ 
সণ্রাপ্লাছ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ 
ধ্ৱছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম । কিন্তু এত নিকটে থাকা 
সত্বুও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা 
সব শুনেছেন এবং বলেছেন ................* এ (বুখারী, ইবনু কাসীর) 


শুসলমানের ঘরে ঢুকে এক বস্তা আটা ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে প্রথমে 
এক বাড়ীতে নিল, অতঃপর সেখানে আরেক ইয়াহুদী বন্ধুর ঘরে নিয়ে 
াশানত রাখল । ঘটনাক্রমে বস্তাটি ছিদ্র যুক্ত থাকায় পথে পথে আটা পড়ে 
[৮% থেকে গেল । মালিক প্রাতঃকালে চিহ্ন ধরে চোরের বাড়ী উপস্থিত হয়ে 
খালের দাবী করল। সে কসম করে অস্বীকার করল। মালিক পুনঃ চিহ্ন 
ধরে ইয়াহুদীর বাড়ী গিয়ে মালের দাবী করল । ইয়াহুদী বলল, উমুক ব্যক্তি 
গতরাতে আমার বাড়ীতে এগুলো. আমানত রেখে গেছে । প্রতিবেশীরা 
ইয়াহুদীর পক্ষে সাক্ষ্যও দিল। অবশেষে বিচার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আালাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পেশ হল । চোর ও তার সম্পৃদায়ের 
লোকেরা কসম করে ইয়াহুদীকে চোর প্রমাণিত করল । রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও ধারণা করেছিলেন যে, মুসলমান মিথ্যা কসম 
কারে ন! । সুতরাং তিনিও ইয়াহুদীকে চোর সাব্যস্ত করে তার প্রতি রাগ 
করছিলেন । এমন সময় নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল হয় । 
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যাতে আপান মানুষের মধ্যে তদানুয়ায়ী মীমাংসা করেন, যা আল্লাহ 
আপনাকে (ওহী দ্বারা)জানিয়ে দিয়েছেন: আর আপনি এ বিশ্বাসঘাতকদের 
পক্ষপাতযমূলক কথা বলবেন না। আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন; নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । আপনি তাদের পক্ষ 
হতে জওয়াবদেহীর কোন কথা বলবেন না, যারা নিজেদেরই অনিষ্ট করছে: 
নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে অতি বড় বিশ্বাস ঘাতক, 
মহাপাপী । যাদের অবস্থা এরূপ যে, মানুষ হতে তো গোপন করেই এবং 
আল্লাহকেও লঙ্জা করে না। অথচ আল্লাহ এ সময়েও তাদের নিকটে 
থাকেন যঞ্দন তায়া আল্লাহর সতুঞ্টি বিরন্দ্র কথা বাতা সম্বন্ধে অভিসন্গি 
করতে থাকে: এবং আল্লাহ তাদের কৃতকমর সমুহকে ক্বীয় বে্টনীতে 
রেখেছেন । হা, তোমরা এরূপ যে, পাথিবর জীবনে তো তোমরা তাদের পক্ষ 
হতে জওয়াবদিহীর কথা বললে, কিছু ক্য়ামত দিবসে আল্লাহর সন্রখে 
তাদের পক্ষ হয়ে কে জওয়াবদিহী করবে? কিংবা সে ব্যক্তি কে- যে তাদের 
কায নি্বাহক হবে? আর যে ব্যক্তি কোন দুঞ্কম করে, অথবা নিজ আত্মার 
স্তি সাধন করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রা্থনা করে তবে, সে 
আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় পাবে । আর যে ব্যাক্তি কোন 
পাপ কায করে, সে শুধ স্বীয় আত্মার উপরই এটার প্রতিক্রিয়া পৌছায়: 
আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, এঙ্ঞাময় আর যে ব্যক্তি কোন ছোট কিংবা বড় পাপ 
করে, অতঃপর এটার অপবাদ কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর আরোপ করে 
তবে তে! সে নিজের উপর চাপিয়ে নিল জঘন্যতম অপবরাদ এবং প্রকাশ্য 
পাপ । (সূরা ৪ নিসা- ১০৫- ১১২) 


[ব্যাখ্যাঃ-]ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৩৩ 
খসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন তাদের সাধারণ 
খাদা ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা । এগুলো খুব দুর্লভ 
ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না । সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ 
কেউ মেহমানদের জন্যে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত । 
রিফাআ'হ্‌ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে 
দিয়েছিলেন । এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও রেখে একটি ছোট কক্ষে 
সংরক্ষিত রেখেছিলেন । বশীর কিংবা তো'মা রাতে সিদ কেটে বস্তা বের 
ক্যারে নেয়। সকালে হযরত রিফাআ 'হ্‌ ব্যাপার দেখে তার ভাতিজা কাতাদার 
গ্রাছে ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খৌজাখুজি শুরু 
গ্যরলেল। কেউ কেউ বলল, আজ রাত্রে আমর! বনী উবাইরাকের ঘরে 
গুন জ্বলতে দেখেছি । মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাস 
ঘট পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবাইরাক নিজেরাই এসে হাজির হল এবং 
শপল এটা লাবীদ ইবনু সাহলের কাজ । আমরা তো তাকে খাটি মুসলমান 
বলেই জানতাম ৷ খবর পেয়ে লাবীদ তরবারী কোষমুক্ত করে এলেন এবং 
বললেন £ তোমরা আমাকে চোর বলছ? নাও, চুরির রহস্য উদঘাটিত না 
যা| পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না । 

বনী উবাইরাক আস্তে বলল £ আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার নাম 
কোট নেয় না। আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনু 
ঞনীঢের রিওয়ায়াতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী- উবাইরাক জনৈক 
টয়াুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল । ধূর্ততাবশতঃ তারা আটার 
ধ্খ। সামান্য ছিড়ে ফেলেছিল। ফলে রিফাআ'হ্র গৃহ থেকে উপরিউক্ত 
/তদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল জানাজানির পর চোরাই 
আশ এবং লৌহ বর্মও ইয়াহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল । তদন্তের সময় 
ভা '|হ থেকেই এগুলো বের হল। ইয়াহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনু 


_ঝ|ইরাক আমাকে লৌহ- বৰ্মটি দিয়েছে। 


তিরমিখীর রিওয়ায়াত ও বগভীর রিওয়ায়াতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান 
ধ্বণ| শায। যে, বনী -উবাইরাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না, 


৩৪ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
তখন ইয়াহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল । যাহোক, এখন বিষয়টি বনী-উবাইরাক 
ও ইয়াহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায় । 

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় কাতাদা ও রিফাআ'হর প্রবল ধারণা জন্মেছি 
যে, এটি বনী-উবাইরাকেরই কীর্তি । কাতাদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী 
উবাইরাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী-উবাইরাক 
সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে 
রিফাআ'হ্‌ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরী'অত সম্মত প্রমাণ 
ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই 
Lb aan eh oly ate Fe | আপনি তাদেরকে বারণ করুণ 
তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইয়াহুদীর বিরুঃ 
is ad iii ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে মামলা 

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসূলুল্লাহ সন্ধাল্রাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম -এরও প্রবল ধারণা জন্যে যে, এ কাজটি ইয়াহুদীর । 
বনু-উবাইরাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বগভীর রিওয়ায়াতে আছে 
এমন কি, তিনি ইয়াহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন 
করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন । 

এদিকে কাতাদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর 
কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান 
পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদা খুব 
দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ 
ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোন কিছু না 
বলাই ভাল ছিল। এমনি ভাবে হযরত রিফাআ'হ্‌কেও তিনি এ ধরনের কথা 
বললেন । রিফাআহ্‌ও ধৈর্য ধারণ করলেন এবং বললেনঃ (আল্লাহ সহায়) । 

বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের পূর্ণ 
একটি রুকু অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর সামনে ঘটনার বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় 
ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয় । | 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটন্যবলী ৩৫ 
কুরআন মাজীদ বনী উবাইরাকের চুরি ফাস করে ইয়াহুদীকে 
দেশযূক্ত করে দিল। এতে বনী উবাইরাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রসূলুল্লাহ 
গপ্রাণ্াহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি 
(িফাআ'হকে তা প্রত্যার্পণ করলেন। রিফাআ'হ্‌ সমূদয় অস্্রশস্তর জিহাদের 
গাল] ওয়াকফ করে দিলেন। এদিকে বনী উবাইরাকের চুরি প্রকাশ হয়ে 
পড়লে বশীর-ইবনু উবাইরাক মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার 
ক্কাফিরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফিক থাকলে এবার 
পা্কাশ্যে কাফির এবং পূর্বে মুমলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল । 
তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
এালাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচারণের পাপ বশীরকে মক্ধায়ও শাস্তিতে 
পাকতে দেয়নি । যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে 
গেয়ে তাকে বহিষ্কার করে দিল। 
এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে 
এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । 
অষ্টম (অর্থাৎ, ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা 
হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবাইরাক নিজে চুরি করে 
ধখরত লবীদ অথবা ইয়াহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপরাধ 
এবং প্রকাশা গুনাহর বোঝা বহন করে । 
নবম (অর্থাৎ,১১৩) আয়াতে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্রাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা! 
আপনার সঙ্গ না হলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত । তিনি ওয়াহীর 
মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা 
আপনার সঙ্গী । তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং 
নিজেরাই পথত্রষ্ট হবে । আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না । 
কেননা, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি এশী গ্রন্থ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি 


৩৬ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
অবতীৰ্ণ করেছেন, যা আপনি ইতঃপূর্বে জানতেন না । 
———# _— 
(২) শানে নুযুলঃ-)হাতাম কান্দী নামক জনৈক মূৰ্খ কাফির একদিন 
রসুণুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, আপনি 
মানুষকে কিসের দিকে ডাকছেন? তিনি বললেন, তাওহীদ, রিসালাত, 
নামায়-রোযা ও যাকাতের প্রতি । সে বলল, বিষয়গুলো তো ভালই, তবে 
কওমের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ ছাড়া আমি কিছুই করিনা । তারা পরামর্শ দিলে 
আপনরি ধর্ম গ্রহণ করব । অতঃপর সে যাবার সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি শয়তানের মুখে কথা বলেছে 
কাফির অবস্থায় এসেছে, মিথ্যাবাদী ও ধোকাবাজ অবস্থায় গিয়েছে যাবার 
পথে সদহ্বার উট নিয়ে পালাল। অতঃপর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন ওমরাহ পালনের জন্য যাত্রা করলেন, সঙ্গী সাহাবাগণ 
দেখতে পেলেন হাতাম কান্দা সে উটগুলোর গলায় পাট্টা পরিয়ে কাবা 
অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে। সাহাবাগণ তা কেড়ে নিতে চাইলে রসূলুল্লাহ 
"লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করলেন। তখন নিয়োজ আয়াতটি 
গাযল হয়। 
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[| অর্থঃ-| হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর প্রতীকসমূহের অসম্মান করোনা 
J্থং সন্মানিত মাস সমুহেরও না এবং হারাম শরীফে কুরবানী করার জন্য 
[4/৪ জাৱেরও না এবং এ সমত্ত জীবেরও না যাদের গলায় দোয়াল বা 
পাৱ৷ পরান হয়েছে এবং এ সমস্ত লোকেরও না-যারা বাইতুল হারামের 
দোলে গমন করছে-কীয় প্রভুর করুনা ও সন্তুষ্টির অৱেষণকারী হয়ে, আর 
॥খন তোমরা ইহরাম ত্যাগ কর, তখন শিকার কর: আর যেন তোমাদের 
লা সামা লঙ্ঘনের কারণ না হয়ে পড়ে এ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যা 
ভোমালদেরকে মসজিদে হারাম(-এ প্রবেশ করা) হতে প্রতিরোধ করার 
॥৭ হয়েছে এবং নেকী ও পরহেযগারীতে একে অন্যের সাহায্য করতে 
vা্ক, পাপকাফেও সীমালজ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য কারো না। আর 
আয়াহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শাতি প্রদানে কঠোর । 

(সূরাঃ মায়িদা-২) 
কৃণবানার চিহ্নস্বরূপ কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করে| 
“|| এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌছতে না 
দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া ৷ দ্বিতীয় এই যে, এগুলোকে কুরবানীর পরিবর্তে 
অণ] কোন কাজে নিয়োজিত করা । যেমন, আরোহণ করা অথবা দুগ্ধ লাভ 
ক্যৱ৷ ইত্যাদি । আয়াতটি এসব পদ্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে । 

এছাড়া এসব লোকেরও অবমাননা করোনা, যারা হজ্রের জন্যে পবিত্র 
মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় 
পালনকর্তার কৃপা ও সনত্তুষ্টি অর্জন করা । অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ 
গারো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো ন|। 

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত, ইকরামা ও ইবনু জারীর 
প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন যে. এ আয়াতটি হাতিম ইবনু হিন্দ আল 
বাণাৱ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একদা সে মদীনার একটি চারণ ভূমি লুণ্ঠন 


৩৮ বিষয়ভিত্তিক শানে নুষূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 


করে এবং পরবর্তী বছর সে বাইতুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় । 
এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে বাধা দেয়ার মনস্থ করলে 
আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাখিল করেন। ইবনু জারীর আলিমদের 
ইজমার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোন মুশরিক ব্যক্তিকে যদি কোন 
মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান করা হয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে 
যদিও সে বাইতুল্লাহ বা বাইতুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কেননা 
উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ মুশরিকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। এমনিভাবে 
বত নাডিযাযি, গন ও তুতলী করার উজের্য সারা ধর্বীযের রিকে 
ওঃ [হয় তাকেও বাধা দেয়া বৈধ ৷ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ” 
এুমিলগণ।.সিকযই সুগারিক্রা অপ্রবিত অতএব তার| যেম'এ বরের পর 
আর কখনও কা'বা গৃহের নিকটবর্তী না হয়।” (ইবনু কাসীর) 
' সগাতে ওরাইনা কবিলার কতিপয় ( 
পপ ন ন ব্লালিলন বিধ সৰহতা 
ওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল । রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর নিজস্ব পনেরটি উট শহরের বাইরে এক বাগানে গোলাম 
ইঁয়াসার (রাঃ) রক্ষণাধীনে ছিল । এদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেন 
উটের দুগ্ধ ও মূত্র খেয়ে রোগমুক্ত হয়। এরা কিছু দিনের মধ্যে রোগমুক্ত 
হয়ে উট্টগুলো নিয়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করল । ইয়াসার (রাঃ) পশ্চাদ্ধাবন 
করলে তারা তাকে ধরে হাত-পা কেটে এবং চক্ষু ও জিহ্বায় কাটা বিধিয়ে 
শহীদ করল । সংবাদ পেয়ে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু 
জাবিরের নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহী পাঠালেন । তারা তাদের ধরে 
রসুলুল্লাহ সন্তাল্লাহু 'আলাহহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাযির করলেন, এ 
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[অর্থঃ-] যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, আর (এ 
গত্গামের অথ এই যে,) ভু-পৃষ্ঠে অশাডি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাতি 
এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা শুলে চড়ান হবে, কিংবা 
তাদের এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে কিংবা 
ভু-গৃষ্ঠের উপর (স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা) হতে বের করে (কারাগারে 
পাঠিয়ে) দেয়া হবে: এটা ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান: আর 
পরব্যালেও তাদের ভীষণ শাততি হবে । (সূরা ৪ মায়িদা-৩৩) 
ব্যাখ্যাঃ-| দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর 
থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও কর৷ যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমত! 
আতান্ত ব্যাপক কিন্তু হুদূদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা 
বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয় । 
প্রান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও 
ব্রিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না । শরীয়তে হুদূদ মাত্র পাচটি $ 
ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কুরআনে 
বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহবায়ে- কিরামের ইজম৷ 
তথা একমত্য দ্বারা প্রমাণিত । এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি 
নির্ধারিত ও হুদুদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও 
বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না । 
তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখিরাতের গুনাহ্‌ মাফ হয়ে সেখানকার 
হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তার মধ্যে শুধু ডাকাতির 
শাস্তির বেলায় একটু ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে 
তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত 
হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী 
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তওবা গ্রহণযোগা নয় । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, উক্কাল গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করে এবং তাঁর কাছে 
ইসলামের বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর মদীনার আবহাওয়া তাদের 
স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয় এবং তাদের পেট মোটা হয়ে যায়। তারা রসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। 
তখন রসূলুললাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ 
“তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, সেখানে উটের 
প্রা ও দুধ পান করবে” তারা বললোঃ “হ্যা (আমরা যেতে চাই ।)” 
সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেলো । তখন 
তারা রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল । 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে 
নির্দেশ দেন। অতএব তাদেরকে পাকড়াও করে রসূলুল্লাহ সন্মাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এৱ সামনে পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা 
কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়। অতঃপর 
তাদেরকে রোৌদ্রে ফেলে রাখা হয় ফলে তারা ধড়ফড় করে মৃত্যুবরণ করে। 
সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, এ লোকগুলো উক্কাল গোত্রের ছিল কিংবা 
উরাইনা গোত্রের ছিল। তারা পানি চেয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া 
হয়নি ৷ তারা চুরিও করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরীও 
করেছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে 
যুদ্ধ করেছিল এবং তারা! রাখালের চোখে গরম শলাকাও ভরে দিয়েছিল । 

সে সময় মদীনার আবহাওয়া ভাল ছিল না। তারা “বারসাম’ নামক 
রোগে আক্রান্ত হয়েছিল । রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের 
পিছনে ২০ জন ঘোড় সওয়ার আনসারীকে পাঠিয়েছিলেন। একজন পদ্বজে 
চলছিলেন, যিনি পদচিহ্ন দেখে দেখে পথ দেখিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন । মৃত্যুর 
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সময় তারা পিপাসায় এতো কাতর হয়ে পড়েছিলো যে, মাটি চাটতে শুরু 
ব্যরেছিলো। তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। একদা হাজ্জাজ 
হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়! সাল্লাম কাউকে সবচেয়ে বড় ও কঠিন যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা বর্ণনা 
করুন ৷” তখন আনাস (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। 
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(5) শানে নুযূলঃ) ক্রাইশগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম এর এসে বলল, আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে 
দিন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব । তদুত্তরে আল্লাহ নিম্নের 
আয়াতটি নাযিল করেন। 
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[ অৰ্থঃ-|নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজনে এবং পযায়ক্রমে 
(সূরাঃ আল-ইমরান-১৯০) 

ব্যাখ্যাঃ-| তাবরানীর মধ্যে রয়েছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
কুরাইশরা ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'মূসা (আঃ) 
তোমাদের নিকট কি কি মুজিযা নিয়ে এসেছিলেন?" তারা বলেন, সর্পে 
পরিণত হয়ে যাওয়া লাঠি এবং দীপ্তিময় হস্ত । অতঃপর তারা খ্রীষ্টানদের 
নিকট গমন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, ঈসা (আঃ) তোমাদের নিকট 
কি কি নির্দশন এনেছিলেন? তারা উত্তরে বলে, 'জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, 
শ্বেত কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দেয়া এবং মৃতকে জীবিত করা ।' তখন 
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কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্গাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে 
তাকে জিজ্ঞেল করে, ‘আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন 
আমাদের জন্য ‘সাফা' পাহাড়কে সোনা করে দেন ।' রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন প্রার্থনা করেন। সে সময় এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী দেখতে চায় 
তাদের জন্যে এগুলোর মধ্যেই বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। তারা এগুলোর 
মধ্যে চিন্তা গবেষণা করলেই সেই ক্ষমতাবান আল্লাহর সামনে তাদের 
মস্তক নুয়ে পড়বে । 

আয়িশা সিদ্দীকা| (রাঃ)-এর নিকট ‘আতা (রঃ), ইবন্‌ উমার (রাঃ) 
এবং উবায়িদ ইবনু উমায়ির (রাঃ) আগমন করেন। তার ও তাদের মধ্যে 
পর্দা ছিল। আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ‘উবায়িদ! তুমি আসনা কেন?’ 
উবায়িদ (রাঃ) উত্তরে বলেন, ‘আম্মাজান! শুধুমাত্র কোন একজন কবির 
কথা > ১১১5 2,১ অৰ্থাৎ ‘সাক্ষাৎ কম কর তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি 


পাবে' এ উক্তির কারণে । ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আম্মাজান! আপনার 
নিকট আমাদের আগমনের কারণ এই যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস 
করতে চাই, 'রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কোন কাজটি 
আপনার নিকট বেশী বিস্ময়কর মনে হয়েছিল?’ আয়িশা (রাঃ) কেঁদে 
ফেলেন এবং বলেন, ‘তার সমস্ত কাজই অদ্ভুত ছিল। আচ্ছা, একটি ঘটনা 
শুন। একদা রাতে আমার পালায় রসলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর 
তিনি আমাকে বলেনঃ 'হে আয়িশা! আমি আমার প্রভুর কিছু ইবাদত 
করতে চাই । সুতরাং আমাকে যেতে দাও'। আমি বলি, 'হে আল্লাহর রসূল 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য 
কামনা করি; এও কামনা করি যে, আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর 
ইবাদত করেন ।, তিনি উঠে পড়েন এবং একটি মশক হতে পানি নিয়ে অযু 
করেন। এরপর নামাযের জন্যে দাড়িয়ে যান। তারপরে তিনি কাদতে আরম্ভ 
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ক্রেন এবং এত কাদেন যে, তার দাড়ি সিক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি 
সিজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি ভিজে যায়। অতঃপর 
তিনি কাত হয়ে শুয়ে পড়েন এবং কাদতেই থাকেন । অবশেষে বিলাল 
(রাঃ) এসে নামাযের জন্যে আহ্বান করেন এবং তার নয়নে অশ্ু দেখে 
জিঞজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর সত্য রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! 
আপনি কাদছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা তো আপনার পূর্বের ও পরের 
সমস্ত পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন।' তিনি বলেনঃ ‘হে বিলাল! আমি 
ক্কাদবো না কেন? আজ রাত্রে আমার উপর 
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হয়েছে ।' অতঃপর তিনি বলেনঃ “এ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে এটা পাঠ করে 
অথচ এ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে ন ৷' আবদ ইবনু হুমায়িদ (রঃ) 
-এর তাফসীরেও এ হাদীসটি রয়েছে। ওতে এও রয়েছে- 'আমরা যখন 
হযরত আয়িশা (রাঃ) -এর নিকট গমন করি তখন আমরা তাকে সালাম 
জানাই ৷ তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা কে?’ আমরা,আমাদের নাম বলি । 
শেষে এও রয়েছে -নামাযের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্বীয় ডান কাতে গণ্তদেশের নীচে হাত রেখে শয়ন করেন এবং 
কাদতে থাকেন, এমনকি অশ্রুতে মাটি ভিজে যায় । বিলাল (রাঃ) -এর 
কথার উত্তরে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে ,/_৷১০ পর্যন্ত তিনি পাঠ করেন। 


প্রয়োজনীয় [চসাটি এ ফা হলে ডিনিলদলেন, পূৰ্বকালের লোকেরাও 
তাৱ্নরীধণরে এরূপ খুঁটিনাটি প্রশ্ব করত এবং নিজেদের দায়িত্ব বাড়িয়ে 
নিত: কিন্তু তা পালন করত না। অতএব, শুনামাত্র আমার আদেশ পালন 
করবে, আর নিষেধ থেকে নিবৃত থাকবে । এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি 
নাখিল হয় । 


88 বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
MEE ap Si = - P aor dor fh AB al A ~ লুট 
Mansel - |e LP Er ESN pial i rset] TEA 
A J | He দ 
A NP pd ASFA acs A Mi ha A Ae MEAS 


Hiss Le lls h-S 


Ae GASES 
[ 


5 AUB oe nes Ml 
* MS jie ical 


হে ঈমানদারগণ! এমন সব বিষয় সম্বন্ধে জিত্ঞেস করোনা 


কারণ হবে ৷ আর যদি তোমরা কুরআন অবতীণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয় 


সমুহ সম্পকে জিজ্ঞেস কর, তবে তোমাদের জন্য তা প্রকাশ করে দেয় 
মহা অতিশয় সহনশীল । (সূরাঃ মায়িদা-১০১) 

[ব্যাব্যাঃ] আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হন। সে সময় 
“শর তার চেহারা মোবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল । এঁ অবস্থায় তিনি 
মিম্বরে উপবেশন করেন। একটি লোক দাড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস 
করেন-আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে? তিনি উত্তরে বলেনঃ 
জাহান্নামে" আর একটি লোক দাড়িয়ে গিয়ে বলে- আমার পিতা কে? 
তিনি৷ বলেনঃ “তোমার পিতা হচ্ছে আবূ হুযাফাহ্‌ ৷” তখন উমার (রাঃ) 
দাড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “আমরা এতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ আমাদের প্রভ্‌. 
ইসলাম আমাদের ধর্ম, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের 
নবী এবং কুরআন আমাদের কাছে বিদ্যমান । হে আল্লাহর রসূল সন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবেমাত্র আমরা অজ্ঞতা ও শির্কের যুগ অতিক্রম 
করেছি । আমাদের মৃত বাপ-দাদারা কোথায় আছে তা আল্লাহ তা‘আলাই 
ভাল জানেন।” এরপর রসৃলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং সে সময় -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারী 
থেকে প্রমাণিত, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনগণ রসূলুল্লাহ 
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সপ্াধ্যাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে (মাঝে মাঝে) কৌতুক করেও এসব 
গাথ| জিজ্ঞেস করতো । কেউ বলতোঃ “আমার পিতা কে?” আবার কেউ 
নলতে|ঃ “আমার হারানো উটনিটি কোথায় আছে?" তখন তাদেরকে এসব 
পরশ কর! থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ 
কারেণ । ইমাম আহমাদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে' যে 
ধাদাসটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয় 
শাল্লাম তার সাহাবীদেরকে বলেনঃ “তোমাদের কেউ যেন কারও কোন 
কণা আমার নিকট না পৌঁছায় । কারণ আমি তোমাদের সামনে সরলমন| 
ক্পে বের হওয়া পছন্দ করি (অর্থাৎ তোমাদের কোন দোষ আমার কাছে 
ধরা না পড়ুক এটাই আমি ভালবাসি ৷)" 

আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক 
আল্লাহর বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাটাঘাটি করতে আগ্রহী হয়ে 
থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্বের 
উপর প্রশ্ব তুলতে থাকে আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা 
যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা 
গোপন রহস্য ফাস হবার কারণে অপমানিত ও লাঞ্চিত হবে । 

মুসলিমের রিওয়ায়াত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নযুল 
এই যে, যখন হজ্ব ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন 
আ'কর! ইবনু হারিস (রাঃ) প্রশ্ব করলেনঃ ইয়া রসুলাল্লাহ্‌ আমাদের জন্যে 
কি প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয? রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এ প্রশ্বের উত্তর দিলেন না । প্রশ্বকারী পুনর্বার প্রশ্ব করলেন । তিনি তবুও 
চুপ ৷ প্রশনকারী তৃতীয় বার প্রশ্ব করলে তিনি শাসনের সুরে বললেনঃ যদি 
আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হাঁ, প্রতি বছরই হজ্ব ফরয, তবে 
তাই হয়ে যেত । কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর 
তিনি বললেনঃ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই 
না, সেপ্তলোকে সেভাবেই থাকতে দিও-ঘাটাঘাটি করে প্রশ্ব করো না । 
তোমাদের পূর্বে কোন কোন উন্মত বেশি প্রশ্ব করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। 


৪৬ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক স্তিক ঘটনাবলী 


আল্লাহ্‌ ও রসূল যেসব বিষয় ফরয করেননি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে 
ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল । 
আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে 
নিষেধ করি তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত ৷ অর্থাৎ 
যেসব বিষয়ে আমি নীরব থাকি সেগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে না। 

না? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন। 
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"আর এরা এরূপও বলে যে, তার নিকট কোন ফিরিশৃতা কেন 
পরেরণ করা হয়নি? আর যদি আমি কোন ফিরিশৃতা প্রেরণ করতাম, তবে 
সমস্ত বিষয়েরই সমাপ্ডি ঘটত, অতঃপর তাদেরকে একটুও অবকাশ দেয়া 
হতন্া। (সুরাঃ আন'আম-৮) 
ব্যাখ্যা?-]আমি যদি তাদের চাহিদা মত মু'জিযা দেখানোর জন্য 
ফিরিশতা পাঠিয়ে দেই তবে মু'জিযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে 
বিন্দুমাত্ৰও অবকাশ দেয়া হবে না । কাজেই তাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, 
তাদের চাওয়| মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল ৷ 
এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে এরা ফিরিশতা অবতরণের দাবী করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় 
দিচ্ছে। কেননা, ফিরিশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, 
তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 
তৎক্ষণাৎ প্ৰাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে । 
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পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফিরিশতা সামনে আসে, যেমন 
[॥/যাঈল (আঃ) বহুবার মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
এ৷(৪ এসেছেন, তবে তারা তাকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের 
আপ পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে । 

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেয়ার পর পঞ্চম আয়াতে 
খগপুথ্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্ধুনার জন্যে বলা হয়েছেঃ 
খঞ্জাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টরা-বিদ্রুপ ও যাতনা ভোগ 
করছেন, তা শুধু আপনারই বেশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গন্বরকে 
এখনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সসশ্মখীন হতে হয়েছে । কিন্তু 
তারা সাহস হারায়নি। পরিণামে বিদ্রুপকারী জাতিকে সে আযাবই 
পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত । 

MAT; 

3) লানে ন্বযবলঠ) একদিন আবূ জাহাল রসুলুল্লাহ সন্লাল্াহু 
ইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আমরা অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস 
করিনা, কিন্তু আপনি যে ধর্ম ও কিতাব এনেছেন তা আমরা বিশ্বাস করতে 
পারিনা । এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 
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[অর্থঃ-]আমি অবশ্যই জানি যে, তাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত 
আল্লাহর আয়াত সমুহকে অক্কীকার করছে । (সূরাঃ আন'আম-৩৩) 
[ব্যাখ্যাঃ] আবূ জাহালের কাহিনীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সে 
রাতের বেলা গোপনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
কিরাত শোনার জন্যে আগমন করে। অনুরূপভাবে আবূ সুফইয়ান ও 
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আখনাস ইবনুল শুরাইকও আসে । কিন্তু তার! একে অপরের খবর জানতো 
না। তিনজনই সকাল পৰ্যন্ত কুরআন শুনতে থাকে। সকালের আলো 
থরকাশিত হয়ে উঠলে তারা বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পথে 
তিনজনেরই সাক্ষাৎ ঘটে । তারা তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেঃ 
‘কি উদ্দেশো এসেছিলে? তারা প্রত্যেকেই তাদের আগমনের উদ্দেশ্যের 
কথা বলে দেয় । অতঃপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর তারা এ কাজে 
আসবে না। কেননা, হতে পারে যে, তাদের দেখাদেখি কুরাইশদের 
মুবকরাও আসতে শুরু করে দেবে এবং তারা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। 
দ্বিতীয় রাতে প্রত্যেকেই ধারণা করে যে. ওরা দু'জন তো আসবে না। 
সুতরাং কুরআন কারীম শুনতে যাওয়া যাক। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাই 
এসে যায় এবং ফিরার পথে পুনরায় পথে তাদের সাক্ষাৎ হয় প্রতিজ্ঞা 
শের কারণে একে অপরকে তিরস্কার করে এবং পুনরাবৃত্তি না করার 
অঙ্গীকার করে। তৃতীয় রাতেও তারা তিনজনই এসে যায় এবং সকালে 
পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে । এবার তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর 
কখনও কুরআন শুনতে আসবেনা । 

এক্ষণে আখনাস ইবনু শুরাইক আবু সুফইয়ান ইবনু হারবের কাছে 
গমন করে এবং বলেঃ হে আবু হানযালা! তুমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম-এর মুখে যে কুরআন শুনেছো সে সম্পর্কে তোমার মতামত 
কিঃ?' উত্তরে আবু সুফইয়ান বললেনঃ হে আবু সা'লাবা! আল্লাহর কসম! 
আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমার নিকট খুবই পরিচিত এবং ওর ভাবার্থও 
আমি ভালভাবে বুঝেছি । আবার এমন কিছুও শুনেছি যা আমি জানিও না! 
এবং ওর ভাবার্থও বুঝতে পারিনি।” তখন আখনাস বললোঃ "আল্লাহর 
কসম! আমার অবস্থাও তাই ।' এরপর আখনাস সেখান থেকে ফিরে এসে 
আবূ জাহালের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে, হে আবুল হাকাম! 
মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে যা কিছু শুনেছো 
সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তখন আবূ জাহাল বলল, “গৌরব 
লাভের ব্যাপারে আমরা আবদে মানাফের সাথে প্রতিদ্বন্থিতা করছি । তারা 
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॥/"ওয়াত করলে আমরাও দাওয়াত করি। তারা দান খয়রাত করলে 
আমরাও করি। অবশেষে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি এমন সময় 
তারা দাবী করেছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়| সাল্লাম রয়েছেন এবং তাঁর কাছে আকাশ থেকে ওয়াহী আসে, আমরা 
তো এ কথা বলতে পারছি না এবং তার নবুওয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন 
করবো না।" আখনাস এ কথা শুনে সেখান থেকে চলে যায় । 

(ইবনু কাসীর) 

আজকাল যেমন অনেক কাফিব্র ইসলামী সত্যসমূহে পূৰ্ণ বিশ্বাসী 

হওয়া সত্তেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে। 

এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও 

পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়। সত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবরতী হয়ে 

এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে । কুরআন মাজীদ বর্তমান জীবনে কোন কোন 
কাফির সম্পর্কে বলে $ 

Las Cb ill Ui Ci G2 

অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের 

সত্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইয়াহুদীদের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার| শেষ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সম্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা 
সত্বেও তারা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে। 


= 
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ও বিভিন্ন বর্ণের হয়েছে । কাফিররা পুনব্ুথথানের কথা শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে 
সৃষ্ট হব? তাদের মত পরিবর্তন ও বিশ্বাস জন্মাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা 
নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন । 
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[অর্থঃ-] তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, 
তঃপর নিদি করে দিয়েছেন (মৃত্যুর জন্য) এক সময়; এবং আরো 
একটি নিদি সময় (অধাৎ পুনরুথ্যান হবার সময়) বিশেষ করে আল্লাহরই 
শিকট রয়েছে । তথাপি তোমরা সন্দেহ কর? ( সূরাঃ আনআম-২) 
[ব্যাখ্যাঃ-| আল্লাহ তা'আলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে 
সৃজন করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম (আঃ)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ 
মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সারা পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ 
কারণেই আদম-সস্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন । কেউ 
কৃষ্ণবৰ্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নমর, কেউ 
পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। (মাযহারী) 
এ হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা । এরপর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ 

করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। 
অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সমষ্টিগত পরিণতি যাকে কিয়ামত বলা হয় । 
মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বুঝাবার জন্যে বলা হয়েছেঃ ১ 3 
অর্থাৎ, মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌ তাআলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুন্ধালের জন্যে 
একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার 
নাম মৃত্যু । এ মেয়াদ মানবের জানা ন৷ থাকলেও আল্লাহ্র ফিরিশতারা 
জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত । কেননা, সর্বদা, 
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এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ, কিয়ামতের উল্লেখ করে বল৷ 
হয়েছেঃ ১2০,22) অর্থাৎ, আর একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা 
একমাত্র আল্লাহ তা"আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফিরিশতাদের 
নেই এবং মানুষেরও নেই । সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ 
অর্থাৎ, গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বল! হয়েছে যে, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত ৷ দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ, মানুষ 
যে আল্লাহ্র সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে 
জ্রাগ্ুত করার জনো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ 
আয়ুঞ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত । প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি 
সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, 
মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের 
ব্যাপক মৃত্যু, অর্থাৎ কিয়ামতকে প্রমাণ করা একটা মনস্তাত্বিক ও স্বাভাবিক 
বিষয় । তাই কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ 
কারণে আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে -অর্থাৎ, এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ 
সত্তেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর ; এটা অনুচিত । 

(7২) শানে নুযূলঃ) আস ইবনু ওয়ায়িল নামক এক ব্যক্তি একখণ্ড 
পূরাতন হাড়সহ রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে 
উপস্থিত হয়ে দু আঙ্গুলি দ্বারা তাকে ঘষা দিয়ে বলল, এমন অবস্থার পরও 
কি পুনরায় এটা জীবিত হবে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন, হা, তুই দোষখে প্রবেশ করবি । এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো 
নাযিল হয় । 
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|অ্থঃ-|মানুযের কি এটা জানা নেই যে. আমি তাকে শুক্ৰে-বিন্দ হতে 
সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে প্রকাশে প্রতিবাদ করতে লাগল? আর সে 
আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বণনি৷ করল এবং সে নিজের মুল সৃষ্টিকে 
ভুলে গেল: সে বলে যে, কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে. যখন তা পচে 
গেল? আপনি বলে দিন, এঙলোকে তিনিই পুনজীরিত করবেন যিনি প্রথয় 
বার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি সবর্থকার সৃষ্টি করাতেই সুবিজ্ঞ । 
তিনি এরূপ যিনি তাজা বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপাদন করে 
থাকেন, ভৃতঃপর তোমর! তা হতে আরো অগ্নি প্রভুলিত করে থাক । আর 
খিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এতে সক্ষম নন যে, 
এতদনুরূপ মানুষকে (পুনবার্র) সৃষ্টি করেন; নিশ্চয় তিনি সক্ষম এবং তিনি 
মহাস্া, অতিশয় জ্ঞানী ৷ যখন তিনি কোন বুকে (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছে 
করেন, তখন তার নিয়ম এই যে, তিনি এ বসুকে বলেন, “হয়ে যা” অমনি 
তা হয়ে যায় । অতএব, তার সত্তা পরিত্রতম, যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক 
কাজের পৃণ ক্ষমতা এবং তোমাদের সকলকে তারই সমীপে ফিরে যেতে 
হবে । (সুরাঃ ইয়াসীন-৭৭-৮৩) 

ব্যাখ্যাঃ-| ইবনু আবী হাতিম ইবনু-আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, আ'স ইবনু ওয়ায়িল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে 
তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ 
তা'আলা একেও জীবিত করবেন কিঃ? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, হ্যা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত 
করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন । (ইবনু কাসীর) 
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((৩) শানে নৃতুলঃ) রসূলুল্লাহ সন্তাল্াহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
চাচা আবূ তালিব অসুস্থ হলে ক্রাইশ সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি তার 
নিকটে আসল, রসৃলুল্াহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও তথায় পদার্পণ 
করলেন ৷ কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সন্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৫৩ 
ঙার নিকট অভিযোগ করল । আবূ তালিব বলল, তুমি কি চাও? রসূলুল্লাহ 
সথাালাহু ‘আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম বললেন, আমি চাই শুধ একটি বাক্য, 
য্দার|। সারা আরবদেশ তাদের বশীভূত হবে। সমস্ত অনারব দেশগুলো 
জিযিয়া কর দিবে। তিনি৷ বললেন সে বাক্যটি কী? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।" কুরাইশরা বলতে 
লাগল, নিন্‌, সমস্ত উপাস্যের অস্তিত্ব লোপ করে এক উপাস্য স্থির করে 
দিল। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাঘিল হয় । 
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[অর্থঃ-]স্ব-দ, কুরআনের শপথ, যা নসিহতে পরিপূর্ণ: বরং এ 
কাফিররা বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় (লিপ্ত) রয়েছে। তাদের পূর্বে 
আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি; সৃতরাং তারা আতর্নাদ করেছিল, আর 
সে সময় মুক্তির সময় ছিল না । এ (কুরাইশী) এ কথায় বিস্মিত হল যে, 
তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয় প্রদশকরূপে আগমন 
করেছেন, এবং কাফিররা বলতে লাগল, এ ব্যক্তি যাদুকর. মিথ্যাবাদা । 
সেকি এতঙলো উপাস্যোর স্থলে মাত্র একজন উপাসা করে দিল? বাস্তবিকহঁ 
এটাতো বড় বিশ্বয়কর ব্যাপার । এবং এ কাফিরদের সরদারগণ (ক্রদলায় 
লোকদেরকে) এই বলে চলল যে, চল এবং নিজ উপাস্যদের উপর অটল 
থাক, (কেননা) এটা অথাৎ, তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা. এ নবীর) 
কোন উদ্দেশ্যয়ুূলক ব্যাপার । আমরা তো এরূপ কথা (আমাদের অতীত 
ধর্মে) শুনিনি এটা (এ বাজির) মনগড়া উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয় । 
আমাদের সকলের মধ্য হতে কি কেবল এ ব্যক্তিরইঁ উপর আল্লাহর কালাম 
নাখিল হয়েছে? বরং এরা আমার ওয়াহী সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্ো রয়েছে, 
তারা এখন পয্ত আয়ার আযাবের ক্লাদ পায়নি । (সূরাঃ স্ব-দ-১-৮) 

এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, 
বস্লুল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবূ তালির ইসলাম 
গ্রহণ না কর! সত্বেও ভাতিজার পূর্ণ দেখা-শোনা ও হিফাযত করে 
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যাচ্ছিলেন । তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কুরাইশ সরদাররা 
এক পরামর্শ সভায় মিলিত হল। এতে আবূ জাহাল, আ'’স ইবনু ওয়ায়িল, 
আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনু ইয়াগুস ও অন্যান্য সরদাররা 
যোগদান করল । তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালিব রোগাক্রান্ত । যদি 
তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর বাবস্থা গহণ করি, তবে 
আরৰের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে । বলবেঃ 
আবু তালিবের জীবদ্দশায় তো তারা মৃহাম্মদ সন্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয় 
সাল্লাম-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে 
উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালিব জীবিত 
থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে 
একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর 
নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে। 

সে মতে তারা আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বললঃ আপনার ভ্রাতুম্পুত্ 
আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন 
না যে, এণ্ডলো চেতনাহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের স্রষ্টাও নয়, 
অনন্দাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আব 
তালিব রসুলুল্লাহ সন্তাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মজলিসে ডেকে এনে 
বললেনঃ ভাতিজা, এ কুরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে 
যে, তুমি নাকি তাদের উপাসা দেৱ-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের 
ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও । এ সম্পর্কে 
কুরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে । 

অবশেষে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
চাচাজান, “আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না. 
যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবূ তালিব বললেনঃ সে বিষয়টা কি? তিনি 
বললেনঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কালিষযা বলাতে চাই, যার 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৫৫ 


ব্রদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র 
অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবু জাহাল বলে উঠলঃ বল, 
সেই কালিমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কালিমা নয়, দশ 
কলেমা বলতে প্রস্তুত ৷ রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম বললেনঃ 
ব্যাস “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে দাও । একথা শুনে সবাই পরিধেয় বনস্তর 
ঝেড়ে উঠে দাড়াল এবং বললঃ আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ 
করে মাত্র একজনকে অবলঙ্বন করব? এ যে বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার । এ 
ঘটনার প্রেক্ষাপটেও সূরা স্ব-দের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় । 

(ইবনু-কাসীর) 


# 


রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 
মক্কার কাফিরদেরকে এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আহ্বান করলেন, 
তখন তারা বলতে লাগল, আমরা তিনশ ষাটটি দেবদেবীর উপাসনা করে 
থাকি। এদের দ্বারা একটি শহরের শৃঙ্খলা বিধানই সুচারুরূপে হয়ে 
উঠছেনা। আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, পৃথিবীর 
সবকিছুর মা'বৃদই একমাত্র আল্লাহ, যিনি সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় কার্যাবলী 
নির্বাহ করে থাকেন, এ কেমন করে সম্ভব? তাঁর এ দাবী সত্য হলে তিনি 
এর প্রমাণ আনুন । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিমোক্ত আয়াতটি নাযিল 


করেন। 
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[ অ্থঃ-]নিশ্চয় আসমান সমূহ ও পৃথিবী সজনে এবং গযার্যত্রেমে দিবা 
ও রাত্রির আগমনে এবং জাহাজসমূহে যা সমুদ্রে চলাচল করে মানুষের 
লাভজনক পণ্যদবব্য নিয়ে, আর পানি, যা আল্লাহ আরশ হতে বর্ণ করেন: 
অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে সতেজ করেন: তা অনুবর্র হবার পর: 
এবং মেঘযমালায়-যা আকাশ ও যমীনের মধ্যহলে আবদ্ধ থাকে, নিশ্চয় সে 

£ বাকারা-১৬৪ 

[ব্যাব্যাঃ-] আকাশ থেকে বাহারে পা্মিকে ফিল রিনু করে নব নযা 
যাতে কোন কিছুর ক্ষতি সাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে 
আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জত্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই 
থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা 
মানুষের সাধ্যের আওতায় ছিল না । যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের 
সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ’মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে 
রাখ, তাহলে তারা কি পৃথক পৃথকভাবে সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর 
কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে 
কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্‌ রাববুল-আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা 
করে দিয়েছেন । এরশাদ হয়েছে £ 


ea Fe 


+ SDI US ok Ba AKG 
“আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর 
তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।” 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য 
কোথাও উন্মুক্ত ডোবা-নালায় সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে 
বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। 


3৫ 
Fat 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 1৭ 
সাল্লাম কে বলল, আপনি যে আল্লাহর কথা বলেন তার পরিচয় ও বংশ সূত্র 
এখনো জানতে পারলাম না । তখনই সূরা ইখ্লাস নাযিল হয় । 
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[ অর্থঃ-|আপনি (তাদেরকে) বলে দিন যে, তিনি অথাৎ আল্লাহ এক / 
সম্তান নন । আর তার সমতুল্াও কেউ নেহ । (সূরাঃ ইখলাস-১-৪) 
ব্যাখ্যাঃ-| তিরমিযী ও হাকিম প্রযুখের রিওয়ায়াতে আছে, মুশরিকরা 
রসূলুল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্‌ তা'আলার বংশ 
পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এ সূরা নাযিল হয়। অন্য এক 
রিওয়ায়াতে আছে যে, মদীনার ইয়াহুদীরা এ প্রশ্ব করেছিল। এ কারণে 
যাহ্‌হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ । 
(কুরতুবী) 
কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশু 
করেছিল-আল্লাহ্‌ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর 
জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। 
সূরার ফাধীলাত £ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি 
রসূলুল্লাহ সন্মাল্মাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে আরয করলঃ 
আমি এ সূরাটি খুব ভালবাসি । তিনি বললেনঃ এর ভালবাসা তোমাকে 
জান্নাতে দাখিল করাবে । (ইবনু কাসীর) 
আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুন্পাহ সন্লাল্লাহ 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও । আমি 
তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব । অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল, তার! একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস 


৫৮ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেনঃ এ সূরাটি কোরআনের এক 
তৃতীয়াংশের সমান । (মুসলিম, তিরমিযী) 


আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রিওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন $ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা 
ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাচিয়ে 


রাখার জন্যে যথেষ্ট হয় । (ইবনু কাসীর) 


উকবা ইবনু আমির (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ সন্লাল্মাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা 
বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও কুরআনসহ সব কিতাবেই রয়েছে। 
রাতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়োনা. যতক্ষণ সূরা ইখলাস, ফালাক্‌ ও 
নাস না পাঠ কর। উকবা (রাঃ) বলেন $ সেদিন থেকে আমি কখনও এ 
আমল ছাড়িনি। (ইবনু কাসীর) 


লাহ৷াহ ওয়া সাল্লাম আমরা তো কোন জ্ঞানী লোককে দেখছিনা যে, 
সত্য নবী মনে করে তোমার উপর ঈমান এনেছে। আমরা ইয়াহুদী 
আলিমদেরকে তাওরাতে তোমার কোন পরিচয় আছে কিনা জিজ্ঞেস 
করেছি । সকলেই অস্বীকার করেছে। এখন এমন নিদর্শন দেখাও যার দ্বারা 
তোমার পয়গষ্বরী প্রমাণিত হয়। এতদসম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল 
হয় । 
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বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্গান্তিক ঘটনাবলী ৫৯ 
MF Pr ADAG Be npr MASP TG 
J - ANE AE ST SLITS 
s+ SG oN NCE MIE 
[অর্থঃ-|আপনি জিজ্ঞেস করুন, সাক্ষারূপে কোন্‌ বসু সবা্ধিক শ্রেষ্ঠ? 
আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী আছেন এবং 
আমার নিকট এ কুরআন ওয়াহীরূপে' প্রেরিত হয়েছে; যেন আমি এ 
কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌহবে, 
সকলকে ভয় প্রদশন করি: তোমরা সত্যিই কি এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহর 
সঙ্গে অন্য আরো মা'ব্দ রয়েছে? আপনি বলে দিন, আমি তো তেমন সাক্ষ্য 
মোটেই দিচ্ছি না, আপনি বলে দিন, তিনিই তো একক মা'বুদ, আর নিশ্চয় 
আমি তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করা হতে পরিত্র। (সূরাঃ আন'আম-১৯) 
ব্য ফুসীর ইবনু কাসীর থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা 
হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা এই 
করআনকে এমন উত্তমরূপে জানে যেমন উত্তমরূপে জানে তারা নিজেদের 
পুত্ৰদেরকে ৷ কেননা, তাদের কিতাবে পূববর্তা নাবাদের সংবাদ রয়েছে। 
তারা সবাই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অস্তিত্‌ লাভের 
বাদ দিয়েছেন এবং তার গুণাবলী, তার দেশ, তার হিজরত, তার 
উম্মতের গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে গেছেন। এজন্যই আল্লাহ 
তা'আলা এরপর বলেন: "“যার৷ নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে 
তারা ঈমান আনবে না” অথচ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে, নবীগণ তার 
সুসংবাদ দিয়েছেন এবং প্রাচীন যুগ থেকে তার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে 
গেছেন । 
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ইবন্‌ খালফ ত্রবং নযর বন হালিস কা'বা শৱীফে একত্ৰিত হয়ে রসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরআন পাঠ শুনত ৷ নযর ইবনু 


৬০ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
হারিসকে কেউ জিঙ্ঞেস করল, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি 
বলে? সে বলল, আমি জানিনা কি বলে। ঠোঁট নাড়ে এবং প্রাচীন যুগের 
কাহিনী সমূহ পাঠ করে। এ সম্পর্কে নিম্োক্ত আয়াতটি নাখিল হয় । 
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# sb 
আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে যে, (আপনি 
করআন পাণকালে) আপনার দিকে কণপাত করে, আর আমি তা (অধ্যৎ 
হীরআসান) $দয়ঙ্গম করা হতে তাদের অন্তর সমুহের উপর পদাঁ ফেলে 
রেখেছি এবং তাদের কণসিম়ৃহে ছিপি দিয়ে রেখেছি। আর যদি সমত্ত 
্রমাণাদিও প্রত্যক্ষ করে নেয় তবুও তারা তখন আপনার সঙ্গে অনখর্ক 
ঝগড়া করে, কাফিররা বলে যে, ইহাতো প্রাচীনদের ভিঙিহীন কাহিনী 


আয়াত অবতীর্ণ হয়। সাঈদ ইবনু আবূ হিলাল বলেন যে, রসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দশজন চাচা সম্পর্কে এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয় তারা সবাই লোকদেরকে তাকে হত্যা করা থেকে বাধা প্রদান 
লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতেন ৷ সৃতরাং তারা ছিলেন বাহ্যতঃ তার প্রতি 
সহানুভূতিশীল, কিন্তু ভিতরে ছিলেন তার বিরুদ্ধাচরণকারী। এরপর 
দিচ্ছে। তারা এ কথাটা যোটেই বুঝতে পারছে না যে, তারা নিজেরাই 


বিষয়ভিত্তিক শানে নৃযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৬১ 
গিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংশ টোনে আনছে । 


যাহ্‌হাক, কাতাদাহ্‌, মুহাম্মদ ইবনু হানাফিয়া (রহঃ) প্রমুখ 
তযসীৱবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে | তার! কুরআন।শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত 
এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস 
(রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী সল্লান্নাহ 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবূ তালিব ও আরও কয়েকজন চাচা 
গশ্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাকে সমর্থন করতেন এবং কাফিরদের 
উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন 
না। | (মাযহারী) 

hs) Ld 


((৩) শানে নুযুলঃ)) মালেক ইবনু সাইফ নামে একজন ইয়াহুদী 
একদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত 
হয়ে ধর্ম বিষয়ক আলোচন৷ প্রসঙ্গে বলে ফেলল যে, কোন মানুষের উপরই 
আল্লাহ কোন কিতাব নাযিল করেননি । 

অন্য এক রিওয়ায়াত মতে এক ইয়াহুদী এরূপ বলেছিল যে. 
আল্লাহর শপথ আকাশ হতে আল্লাহ কোন কিতাব নাযিল করেননি” । 
তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 
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অথঃ- |আর তারা আল্লাহ তা'আলার ময্যদা সেরূপ ভাবে উপলব্ধি 
করেননি, ori Gna HE যখন তারা এরূপ বলে ফেলল 
যে, আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন বতুইঁ নাযিল করেননি: আপনি বন্ন, 
সে কিতাবটি কে নাখিল করেছে? যা মুসা আনয়ন করেছিলেন যার অবস্তা 
এই যে, তা নূর এবং মানুষের জন্য পথ এ্রদশক, যাকে তোমরা বিভিন্ন পত্রে 
রেখেছ, তা (কিছু) প্রকাশ করে থাক এবং অনেক বিষয় গোপন কর, আর 
তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরাও 
জানতেনা ঘ্রবং তোমাদের পূব পূরন্ষরাও না: আপনি বলে দিন, আল্লাহই 
কুরআন নাখিল করেছেন, অতঃপর তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অনধর্ক 
কমে লিপ্ত থাকতে দিন । (সূরাঃ আনআম-৯১) 


ব্যাখ্য1ঃ-|এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা রসুলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেনঃ যারা এমন বাজে কথা বলছে, তারা 
যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে চিনেনি | নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি 
CESARE SO 
করে, আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের কাছে 
যদি রস্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তরে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর 
এবং যার কারণে তোমরা জাতির ‘চৌধুরী’ হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে 
অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিনঃ তোমরা এমন বাকা পথের যাত্রী যে, 
তোমরা যে তাওরাতকে এশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের 
ব্যবহার সহজ-সরল নয় (তোমরা একে বাধাই করা গ্রন্থের আকারে না 
রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই 
মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার 
করতে পার। তাওরাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইয়াহুদীরা সেগুলো 
তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। 
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8) শানে নুয়ূলঃ-) কাফিররা বলতে লাগল হে মুহাম্মদ! তুমি বলে 
খা মূসা (আঃ) লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করলে বারটি ঝরণা 
প্রবাহিত হয়। ঈসা (আঃ) ফু দিয়ে মৃতকে জীবিত করতেন । তুমিও 
অনুনপ কোন মু'জিযা দেখালে আমরা ঈমান আনব । রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা হলে ঈমান আনবে তো? তারা কসম 
করে প্রতিশ্রচতি দিল । রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ 
করতে উদ্যত হলে, জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এ মু'‘জিযা না মানলে তারা 
n+ ন পল 
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অর্থঃ-| আর তারা (কাফিররা) শপথ সমূহে খুব দৃঢ়তার সাথে 
আল্লাহর নামে শপথ করল যে, যদি তাদের নিকট কোন নিদশনি উপস্থিত 
হয়, তবে তারা অবশাই তার প্রতি ঈমান আনবে: আপনি বলে দিন, 
নিদশনিগুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে এবং তোমাদের তার কি খবর যে, 
এ নিদশনঙগুলো যখন উপস্থিত হবে তখনো তারা ঈমান আনবে না । 
(সুরাঃ আনআম-১০৯) 
[ব্যাখ্যাঃ-| মুশরিকরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে-যদি মুহাম্মদ 
সল্লাল্পাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোন মু'জিযা দেয়া হয় এবং তার 
দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তবে ঈমান আনবে ৷ তাদের এই 
কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ সন্লাল্সাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি 
তাদেরকে বলে দাও, মৃ'জিযা তো আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে রয়েছে। তিনি 
ইচ্ছা করলে আমাকে মু'জিযা প্রদান করবেন, ইচ্ছা না করলে না করবেন । 
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কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছিল-“হে 
মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তো আমাদেরকে বলেছেন 
যে, মুসা (আঃ) তার লাঠিখানা পাথরের উপর মারা মাত্রই তাতে বারোটি 
ঝরণা বের হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন। সামুদ 
জাতিও (সালিহ আঃ-এর কাছে) উঁটের মু'জিযা দেখেছিল । সুতরাং 
আপনিও যদি এ ধরনের কোন মু'জিযা আমাদের সামনে পেশ করতে 
পারেন তরে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেবো" রসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়! সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেছিলেনঃ “তোমরা কি 
মু'জিযা দেখতে চাও ?" “তারা উত্তরে বলেছিলঃ “এই সাফা পাহাড়কে 
আমাদের জন্যে সোনা বানিয়ে দিন ।”" তিনি তাদেরকে বলেনঃ “যদি এরূপ 
হয়ে যায় তবে তোমরা একত্ববাদে বিশ্বাস করবে তো?” তারা উত্তরে বলেঃ 
“হ্যা, আমরা সবাই ঈমান আনবো ।" তিনি তখন উঠেন এবং আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন 
এবং বলেনঃ “আপনি চাইলে সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করা হবে। 
কিন্তু তারপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তবে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর 
আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে । আর আপনি ইচ্ছা করলে এদেরকে এভাবেই 
ছেড়ে দেয়া হোক । কেননা, হয়তো পরবর্তকালে এদের মধ্যে কেউ কেউ _ 
ঈমান আনবে এবং তাওবা করবে৷” তাই, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তারা 
আনবে ৷ কিন্তু কথা এই যে, তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ ও মূর্খ । আল্লাহ 
পাক বলেনঃ মু'জিযা প্রেরণে আমার কাছে শুধু এটাই প্রতিবন্ধক হয়ে 
দাড়িয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মু'জিযা দেখার পরেও ঈমান 
আনেনি ৷ সুতরাং এরাও যদি মু'জিযা দেখার পরেও ঈমান আনয়ন না করে 
তবে সাথে সাথেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে এবং যে অবকাশ 
তাদেরকে দেয়া হয়েছে তা আর থাকবে না । 
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ভাটের উক্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মু’জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহর 
হই/ধান । যেসর মু'জিযা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তার পক্ষ 
পপাকেই ছিল এবং যেসব মু'জিযা দাবা করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও 
তিনি পর্ণর্ূপে সক্ষম ৷ কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ 
দাবী করার কোন অধিকার নেই । কেননা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
এয়া সাল্লাম রিসালাতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ 
ও সাক্ষ্য মু'জিযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি প্রমাণ ও 
গাশ্ষা খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে । 
কিন্তু এসর সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । 
যেমন, আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা 
প্রমাণ না করেই দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। 
অশখুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব ৷ বাদীর এ উদ্ভুট দাবীর প্রতি 
কোন আদালতই কর্ণপাত করবেনা । 

এমনিভাবে নবুওয়াত ও রিসালাতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মু'জিযা 
প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার 
অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মু'জিযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন 
ক্যরব । 


কাফিররা কোন এক স্থানে একত্রিত হয়েছিল । রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ তথায় গমন 
করলে তারা বলল, তুমি সত্য নবী হলে এ চাদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও । 
ণসলুল্রাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয় সাল্লাম অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেই চাদ 
দিখণ্ডিত হয়ে গেল। এক খণ্ড আবু কুবাইস পাহাড় এবং অপর খণ্ড 
কাইকাআন পাহাড়ের দিকে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় মিলিত 


এতে কাফিরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মু'জিযা 
প্রকাশিত হলে মৃূসলমান হওয়ার জনো শপথ করল । এর পরবর্তী আয়াতে 


হয়ে গেল । ইহা দেখে কাফিররা বলল, “তুমি তে! বড় যাদুকর!" রসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি কখনো মিথ্যা বলেছি? 


I 


৬৬ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
আমি কি যাদু শিখেছি? তারা বলল, না । তখন নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল 
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_আৎঃ-|ক্য়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখওিত হয়ে গেছে । 
আর যা তারা কোন ম'জিয়া দেখে, তবে টাল-বাহানা করে এবং বলে, 
ইহাতো চিরাগত যাদু । (সূরাঃ ক্ামার-১-২) 
ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ সন্লাল্লাহু 
আলাহাহ ওয়া সাল্লায মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন 
মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুওয়াতের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্ববল 
রাত্রি । আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, 
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং 
উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও । 
সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মু'জিযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড 
পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুত্বান ব্যক্তির পক্ষে এই সুষ্পষ্ট 
যু'জিযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না । কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগলঃ 
মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে যাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান 
থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও । এরপর 
বিভিন্ন স্থান থেকে আগস্তুক যুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল । তারা 
সবাই চন্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল । 
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(৬) শানে ন্রযুলঃ) একদা ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা রসূলুল্লাহ সন্মাললাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরআন পড়া শুনে ইসলারে প্রতি আকৃষ্ট হল। 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৬৭ 
গহ] দেখে আবু জাহাল প্রমুখ কুরাইশ সর্দারগণ প্রমাদ গণল এবং বলল যে, 
তুমি কবি ও গণকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছ? ওয়ালীদ বলল, আমি নিজে কবি, 
শগাজেই বুঝতে পারি যে, কুরআন কবির রচনাও নয়, গণকের উক্তিও নয় । 
তবে যেহেতু ইহা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, কাজেই মুহাম্মদ 
সল্লাল্লাহু 'আলাহহি ওয়া সাল্লামকে যাদুকর বলা যেতে পারে। নিম্নোক্ত 
আয়াতগুলো এ সম্বন্ধেই নাযিল হল । 
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[অথঃ-]4 ব্যক্তিকে আমার হাতে ছেড়েদিন, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি 
একাকা । আর তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছি এবং নিকটে 
অবস্থানকারী পুত্রগণও, এবং সবর প্রকারের সরঞ্জাম তার জন্য ব্যবস্থা 
করেছি, তবুও সে এ লালসা করে যে, আরো অধিক দেই । কখনই নয়, সে 
আমার আয়াত সমুহের বিরোধ, অচিরেই তাকে দোযখের (সাউদ) পবর্তে 
ধ্বংস হোক, কেমন মত্তব্য স্ির করল '' অনত্তর সে ধ্বংস হোক, কেমন 
মন্তব্য স্থির করল ! অতঃপর দৃষ্টি করল, তৎপর মুখ বিকৃত করল, আরও 
অধিক বিকৃত করল, তৎপর মুখ ফিরাল এবং গর করল । অনজ্তর বলল 
ঠটহা তো নকল করা যাদৃ । ইহা তো মানুষের উক্তি, অচিরেই আমি তাকে 
দোযখে প্রবেশ করাব । ( সূরাঃ মুদ্দাসসির-১১-২৬) 

[ব্যাখ্যাঃ-| রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন এই 
আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওয়লীদ ইবনু মুগীরা এই তিলাওয়াত 
শ্রনে একে আল্লাহর কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় 
যে-“আন্দাহ্র শপথ, আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন 
গানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না । এতে 
রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের এক 


৬৮ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
বর্ণাচ্যতা । এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়খাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত 
রয়েছে এক স্িন্ধ ফন্ুধার৷ । এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর 
উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না । এটা মানুষের কালাম নয়৷” 

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, ওসব কথা স্বীকার করার পরও শুধুমাত্ৰ 
অহংকার এবং বিদ্বেষবশত £ই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর নবুওয়তে স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল । 
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) শানে নৃযূলঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ যে কাতিবে ওয়াহী ছিল। 
মর্মে আয়াত নাযিল হয় যে, “আমি মানুষকে খাটি মাটি হতে সৃষ্টি 
করেছি, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর মাংস পিণ্ড হতে". তখন 
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[অৰ্থ £-] আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম কে হবে: যে আল্লাহর 
প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে? অথবা এরূপ বলে যে, আমার নিকট 
ওয়াহী আসে, অথচ তার নিকট কোন বিষয়েই ওয়াহী আসেনি, আর যে 
ব্যক্তি এরূপ বলে যে, যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন জদ্ল্প কালাম 
আমিও আনয়ন কারি: আর যদি আপনি সে সময়ে দেখেন যখন এ যালিমরা 


বিধয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৬৯ 


/ঙুা যন্ত্রণায় (অভিভূত) হবে এবং ফিরিশৃতাগণ কায় হত্ত প্রসারিত করতে 
খাবে, (এবং বলবে) নিজেদের প্রাণঞ্জলো বের কর: আজ তোমাদেরকে 
অবমাননাকর শাতি দেয়া হবে এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর প্রীতি অসত্য 
খলতে এবং তোমরা আল্লাহর আয়াতসমুহ (কুবুল কর!) হ তে অহংকার 
করতে । (সুরাঃ আন'আমগ-৯৩) 


[ব্যাখ্যঃ] যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস 
স্তাপন কারে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের 
একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার কর হয়েছে। অর্থাৎ, যা ইচ্ছা মেনে 
নেয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এর বিক্ৰদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা- এটি 
পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া ৷ যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস 
করে, অবশ্যই তা তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পেতৃক 
প্রথার পরোয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে । চিন্তা করলে 
দেখা যায়, পর্রকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ । কুফর ও 
শির্কসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি । পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা 
যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেপে উঠে 
এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীতি এবং পরকালতীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং 
অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআন মাজীদের কোন সূরা! 
এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি । 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেয়ে 
বড় অত্যাচারী আর কে আছেঃ? সে তার শরীক স্থাপন করছে বা বলছে যে, 
তার সস্তান রয়েছে, কিংবা দাবী করছে যে, আল্লাহ তাকে রসূল করে 
পাঠিয়েছেন, অথচ তাকে পাঠানো হয়নি। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, সে বলছে যে, তার কাছেও ওয়াহী পাঠানো হয়েছে, অথচ তার 
কাছে তা পাঠানো হয়নি । ইকরামা ও কাতাদ! বালেন যে, এই আয়াতটি 
মৃসাইলামা কায্যাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় । 

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে বলে, আল্লাহ যেমন 
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কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রুপ অবতীর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ সে 
দাবী করছে যে, আল্লাহর মত ওয়াহী সেও অবতীর্ণ করতে পারে। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেনঃ 
lid Re GTC ELT NH HG ESE i 51 
অর্থাৎ “যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন 
বলে-আমরা শুনলাম এবং ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে 
শারি । 
ly — —-+}+ — 
(৮) শানে ননযুলঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির নিকটবর্তী কালে রসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু ‘আলাহাহ ওয়া সাল্লাম হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে একাধারে 
কয়েকদিন নির্জনে অবস্থান করতেন । একদিন জিবরাঈল (আঃ) এসে 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন “পড়ুন” রসলল্লাহ 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তো পড়তে শিখিনি ৷ 
জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে তিন বার সজোরে আলিঙ্গন করলেন এবং শেষ 
বারে পড়তে বললে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়লেন । 


[ অর্থ $]হে নবী। আপনি নিজ প্রভুর নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। 
করুন । আর আপনার প্রভু অত্যজ্ত দয়াবান । খিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা 
দিয়েছেন, মানুষকে এ সমত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না) 

(সূরাঃ ‘আলাকু-১-৫) 

ব্যাথ্যাঃ-| এখানে ১. শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যখনই কুরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম, অর্থাৎ বিসসিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর পেশকৃত ওযরের জওয়ারের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
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আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উন্মী; লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু আপনার 
পালনকর্তা উন্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বাক-নৈপুণ্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও 
প্রাণ্ডালতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত 
বাক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ 
পেয়েছিল । (মাযহারী) 

এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্র ‘রব’ নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু 
আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা । 
শিক্ষার সর্ব প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন । আবু হুরাইরা 
(র8)-এর রিওয়ায়াতক্রমে রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন 
আরশে তার কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার 
রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে । হাদীসে আরও বলা হয়েছেঃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ 
দেন। সে মতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে । এ 
কিতাব আল্লাহ্র কাছে আরশে রক্ষিত আছে । (কুরতুবী) 


খিদমতে হাজির হয়ে দর্শন লাভ করতে পারি । কিন্তু বেহেশতে আপনি 
করব কেমন করে? তদুত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 
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[অ্থঃ-|আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হয়, তরে 
এরূপ ব্যক্তিগণও সে মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন । অধ্যৎ নবীগণ ও সিদ্দাকূগণ এবং শহীদগণ 
এবং নেককারগণ । আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম । (সূরাঃ নিসা-৬৯) 
তাফসীর ইবনু জারীরে রয়েছে, সাঈদ ইবনু যুবাইর (রাঃ) 

বর্ণিত, একজন আনসারী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন । রসূলুল্লাহ সন্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 


বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে তো 


সকাল সঙ্ধ্যায় আমরা আপনার খিদমতে এসে উঠা বসা করছি এবং 
আপনার মৃখমণ্ডলও দর্শন করছি । কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন তো আপনি 
নবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন তো আমরা 
আপনার নিকট পৌঁছাতে পারবো না! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না। সে সময় জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াতটি 
আনয়ন ক্রেন । রসূলুল্লাহ সন্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোক 
পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সূসংবাদ প্রদান করেন । 

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়! সাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভ কোন 
বর্ণ -গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় । তিব্রানী (রহঃ) জামে কবীর খ্রন্থে 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, 
জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে 
এসে নিবেদন করলেন, -“ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের চাইতে 
আকার-আকৃতি, রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুওয়তের 
দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে 
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আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, 
তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব ।" 

মহানবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “হা, অবশ্যই । 
তসি তোমার হাবশীসুলভ বদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার 
কসম, খাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্বাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও 
সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে 
গাকবে । আর যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ (কালিমায়) বিশ্বাসী হবে, 
তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্র দায়িত্ব এসে যায়। আর যে লোক 
'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পড়ে, তার আমলনামায় এক লাখ চব্বিশ 
হাজার নেকী লেখা হয়” 


ir 


কুরাইশ কিংবা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কাফিররা 
রসূলুল্লাহ সন্ধু ল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, ক্ুয়ামত 
কখন হবে? তদুত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 
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সির্থঃ- |তারা আপনার নিকট কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে যে, কখন 
তা সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন যে, তার খবর কেবল মাত্র আমার 
প্রকাশ করবে না । তা আসমান এবং যমীনের অতি গুরুতর ব্যাপারে হবে; 
তা কেবল তোমাদের উপর আকস্মাৎই এসে পড়বে । তারা আপনাকে 
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এমনভাবে জিঙ্ঞেস করে, যেন আপনি তার অনুসন্ধান করে রেখেছেন। 
আপনি বলে দিন, তার খরর একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে, কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ অবগত নয় । (সূরাঃ আ'রাফ-১৮৭) 
[ব্যাখ্যাঃ-| আয়াতের মর্ম দাড়াল এই, এরা আপনার নিকট ক্র়ামাত 
সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর 
নিদিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ব 
থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। 
বাণ রিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
৩1 প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না । কিয়ামতের 
ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একাস্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও 
টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে 
পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক । তা না হলে যারা 
বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা 
অধিকতর ঠাষ্টা-বিদ্রুপের সুযোগ পেয়ে যেত ৷ সেজন্যই বলা হয়েছে 


বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর 
রিওয়ায়াতক্রমে উদ্ধৃত কর! হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম খ্িয়ামাতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, “মানুষ নিজ নিজ 
কাজে পরিব্যস্ত থাকবে । এক লোক ক্রেতাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কাপড়ের 
থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাবাস্ত করতে 
পারবে না, এরই মধ্যে ক্য়ামাত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ 
দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, 
এরই মধ্যে ক্নয়ামাত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত 
করতে থাকবে-তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই ক্িয়ামাত সংঘটিত হয়ে 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৭৫ 
খাবে। কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার 
পূর্বেই কিয়ামাত হয়ে যাবে। (রূহুল-মা’আনী) 

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও 
গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে 
কুয়ামাতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন 
এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান । তা না হলে 
একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব 
যাবতায় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ 
সময়ের কথা শুনে ঠাট্রা-বিদ্রুপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ৬দ্ধত্য 
অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। 

সেজন্যই হিকমাত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা 
দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা 
সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে 
বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা । সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ 
জ্ঞানই দেয়া হয়েছে যে, কোন একদিন ক্ুয়ামাতের আগমন ঘটবে, 
আল্লাহ্র সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের 
ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেয়া হবে । যার ফলে হয় 
জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনস্ত নিয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের 
সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা 
করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে । যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় 
থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের 
অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন 
সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবী হল বয়সের অবকাশকে 
গনীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা 
এবং আল্লাহ্‌ রাব্বুল ‘আলামীনের নির্দেশ লংঘন করতে গিয়ে এমনভাবে 
ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয় । 


bs A 
AE 


q্৬ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 


মধ্যে কেউ কে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ক্য়ামাতের 
সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করত যে. তা কখন খঘটবেঃ নিস্লোক্ত আয়াতে উত্তর 
বৰ্ণিত হয়েছে । 
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[ অণঃ-| নিঃসন্দেহে ক্য়ামতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই 
রয়েছে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ণ করে থাকেন, এবং তিনিই অবগত আছেন 


যা কিছু গভাঁধারে রয়েছে । এবং কেউ জানেনা যে, সে আগামীকল্য কি 
অজনি করবে এবং কেউ জানেনা যে, সে কোন্‌ স্থানে মরবে: নিঃসন্দেহে 


আল্লাহ তা'আলাহ (সে) সমস্ত বিময়ে অবগত (ও) অবহিত আছেন । 
(সূরাঃ লুক্মুমান-৩৪) 
ব্যাখ্যাঃ-|প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতঃই মানুষের নাগালের বাইরে 
বলে ভাতে স্যর নানে. কৌন অরিকারা থাকাটাই সলাই. জলে 
এক্ষেত্রে হা সূচক শিরোণাম অবলম্বন করে সেগুলো আল্লাহ তা'আলারই 
জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য 
ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য 
নিহিত রয়েছে যে, ক্য়ামত তো এক সুনিৰ্দিষ্ট বিষয়-এতে কোন নতুনত্্‌ 
নেই । পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি 
নয়-এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে । কিন্তু ক্রিয়াবাচক 
বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা 
হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো 
আল্লাহ তা'আলার ইলমের উল্লেখ রয়েছে (অর্থাৎ, মার্তৃগর্ভে কি রয়েছে তা 
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তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এলমের উল্লেখ নেই । এর কারণ 
এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুযঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত 
করে দেয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব জাতির অগণিত কল্যাণ ও 
উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ্‌ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো 
কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই । অতএব, এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের 
বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয় । 


কষ্ট দিত | এ কারণে কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে জিহাদের জন্য অনুমতি চাইতেন । তিনি বলতেন, 
এখনো জিহাদের অনুমতি আসেনি; অতএব, ধৈর্যধারণ কর । হিজরতের 
পর যখন জিহাদের আদেশ পৌঁছল, তখন স্বভাবতঃ কারো কারো মনে ইহা 
কঠিন বলে মনে হল । তখন নিয়লোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 


An x Pr A NN 


ly, Gof eas eS ALLS SS hid 

ee in 2 FARES eet LEE ES ils Ly Lad 

[অর্থঃ-]তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, 
কীয় হাতসমুহকে বিরত রাখ এবং নামাযের পাবন্দী কর এবং যাকাত এরদান 
করতে থাক । অনন্তর যখন তাদের এ্রতি জিহাদ ফরয় করে দেয়া হল, তখন 
ঘটনা এ দাড়াল যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ মানুষকে এরূপ ভয় 
করতে লাগল, যেরূপ আল্লাহকে ভয় করে । বরং তদাপেক্ষাও অধিক । এবং 
এরূপ বলতে লাগল, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন 
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ফরয করে দিলেন । আমাদেরকে যদি আরে! কিছু সময় অবকাশ দিতেন | 
পরকাল এ ব্যক্তির জন্য সবর্দিক দিয়ে উত্তম, যে আল্লাহর বিরোধিতা থেকে 
বেঁচে থাকে। আর তোমাদের অধিকার একস্ুতা পরিমাণও খবর করা 
হবেনা । (সূরাঃ নিসা-৭৭) 
[ব্যা৪- |ইসল নর প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানরা মক্কায় অবস্থান 
'রাছল ‘তখন তারা ছিল দুর্বল ৷ তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল। 
সেখানে কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলমানরা তাদেরই শহরে 
ছিল। কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্তরও ছিল 
তাদের অধিক । এ কারণেই আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের 
নির্দেশ দেননি । বরং তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করারই নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব 
হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করেছেন, এগুলোর উপর যেন তারা আমল করে। 
যেমন, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে। 
সাধারণতঃ যদিও তখন তাদের মালের আধিক্য ছিল না তথাপি দরিদ্র ও 
অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার 
নির্দেশ দেন । 

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, 
তারা যেন এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং সবর ও 
ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ নেয়। আর ওদিকে কাফিররা ভীষণ বীরত্বের সাথে 
মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পাহাড় চালিয়ে দেয়। তারা 
ছোট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকে । কাজেই 
মুসলমানগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিল । মাঝো 
মাঝে তাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং তারা কামনা করতো 
যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিতেন। 

অবশেষে যখন তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেয়া হয় 
তখন মুসলমানরা স্বীয় মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু আল্লাহর নামে 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৭৯ 
টৎস্গ করে মদীনায় হিজরত করেন। তথায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
স্বপ্রকারের সুবিধা ও নিরাপত্তা দান করেন। সাহায্যকারী হিসেবে তারা 
গদানার আনসারদেরকে পেয়ে যায় এবং তাদের সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধি 
পায়। তাছাড়া তারা যথেষ্ট শক্তিও অর্জন করে। 

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, 
তারা যেন তাদের প্রতিদ্ধন্দুদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ 
£ওয়া মাত্রই কতক লোক ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়ে । জিহাদের কথা চিন্তা 
করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং স্ত্রীদের বিধবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন 
হওয়ার দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। ভয় পেয়ে তারা বলে 
উঠে-'হে আমাদের প্রভু! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ 
করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন!’ এ বিষয়কেই অন্য 
আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছেঃ 

এর সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই, মুমিনগণ বলে- (যুদ্ধের) কোন সূরা 
অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং 
তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন রুগু অস্তরবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার 
করে উঠে এবং ্রুকুঞ্চিত করে তোমার দিকে তাকায় এবং এঁ ব্যক্তির মত 
চকু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য হয়ে থাকে । তাদের জন্যে 
আফসোস! (ইবনু কাসীর) 

মুসলমানগণ যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফিরদের 
অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে তারা জিহাদের নির্দেশ কামনা করতেন 
কিন্তু মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও 
আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জিহাদের হুকুম 
অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত 
হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই-উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান 
ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে. এক্ষণই যদি জিহাদের 
নির্দেশটি না আসত, তবেই ভাল হত । এই বাসনাকে আপত্তি হিসেবে দীড় 
করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয় । 


৮০ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযষূল ও আল-কুরআনের সর্মান্তিক ঘটনাবলী 


মুসলমানগণ যদি উল্লেখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন. তবে 
উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ 
গা করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে তাহলে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় 
অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লেখিত শব্দের দ্বারা এমন 
কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তারা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ 
করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়ত মনে 
মনেই "বলে থাকবেন! -(বয়ানুল কুরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে 
এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়, বরং মুনাফিকদের সাথে । 


সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না। (তফসীরে কবীর) 
-————#% -  — — 
নুযুহ diopateh nid cheers 


(রাঃ) get OER AR EON 
দেখে কুরাইশগণ পরামর্শ সভায় একত্রিত হল । বিভিন্ন মত বিনিময়ের পর 
আবু জাহাল স্থির করল, আজ রাতেই প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নিয়ে 
দল গঠিত হবে এবং তারা আজই কাজ শেষ করবে । জিবরাঈল (আঃ) 
এসে রসূলুল্লাহ সন্মাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিলেন । তিনি 
আলী (রাঃ) কে নিজের বিছানায় শুইয়ে আবু বকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে 
“সাওর" নামক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এ সম্বন্ধে নিয্নোক্ত আয়াতটিতে 
উল্লেখ হয়েছে । 


A AI A AE AAG 
PEs AP grit wis sd 
Fe = FW BIA cA EE PS LR A 
pet স্মরণ করুন, বধ কাক্রিগণ 'আণনার 
সম্বন্ধে দূরভিসন্ধির চিজ্ঞা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে বা 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৮১ 
আপনাকে নিহত করে ফেলবে বা আপনাকে দেশাত্তর করে দেবে । আর 
তায়া তো নিজেদের তদবীর করছিল এবং আল্লাহ আপন তদবীর 
্যাছিলেন: আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীর কারক । 

(সূরাঃ আনফাল-৩০) 
ব্যাখ্যাঃ-| হিজরত-পূর্বকালে মহানবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
শখন কাফির পরিবেষ্ঠিত ছিলেন এবং তারা তাকে হত্যা কিংবা বন্দী করার 
ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্‌ রাব্বুল ‘আলামীন তাদের এ 
অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী সন্বাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেন । 
আহমদ ও ইবনু জারীর (রহঃ) প্রমুখের রিওয়ায়াতত্রমে এ ঘটনাটি এভাবে 
উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার 
বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্তিত 
হয়ে পড়ে যে, ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার 
ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে ৷ কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম 
বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছে, 
তখন এদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যে 
কোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত 
আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও 
উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে 
মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং 
মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে 
কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে শলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে ‘দারুন 
নদওয়াহ'তে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন নদওয়াহ’ ছিল 
মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনু কিলাবের বাড়ী । বিশেষ জটিল বিষয় 
ও সমস্যাদির ব্যাপারে শলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়ীটিকে 


il 


৮২ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান ‘বাবুয-যিয়াদাতই’ সে 
স্থান, যাকে তৎকালে 'দারুন-নদওয়াহ' বলা হতো । 

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ 
নেতৃবর্গ ‘দারুন-নদওয়াহ'তেই সমবেত হয়েছিল যাতে আবৃূজাহাল, নযর 


বিশেয্ন ব্যক্তিত্‌ অংশগ্রহণ করে এবং এতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মুকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা 
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। 


কিন্তু নবী-রসূলগণের গাইবী শক্তি সম্পর্কে এ মূর্খের দল কেমন করে৷. 
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জানবে । ওদিকে জিবরাঈল (আঃ) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা 


সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবহিত করে এই 
ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকে রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন 
করবেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে মন্ধা থেকে হিজরত করারও 
অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। 

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই 
রসূলুল্লাহু সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাড়ীটি অবরোধ করে 
ফেলে । রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি লক্ষ্য করে আলী 
(রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি 
যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে 
না। 

আলী (রাঃ) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন । কিন্তু সমস্যা 
দেখা দিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ সন্লান্রাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবরোধ 
ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে ? অতঃপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে 
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বাশৃণূল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে 
বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তার ব্যাপারে যে 
আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তার দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে 
দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাকে দেখতে পায়নি; অথচ তিনি সবার মাথায় 
মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন তার চলে যাবার পর কোন এক আগস্তুক 
আছ? তারা জানাল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
অপেক্ষায় । আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে মিশে রয়েছ; তিনি এখান থেকে 
বেরিয়ে চলেও গেছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি 
দিয়ে গিয়েছেন। তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি 
সত্য বলে প্রমাণ পেল । (তাবারী ও ইবনুহিশাম) 

ইবনু ইসহাক থেকে এবং তিনি মুহাম্মদ ইবনুকাবই তাদের উল্লিখিত 
বিবরণের মূল রাবী । এ রাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
দেখেননি, রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তাকে তাবেয়ী বলে উল্লেখ করেছেন। 

(তাজরীদ-৬৭৩, ইসাবা-৮-৫৩০) 

৪০ হিজরীতে অর্থাৎ আলোচ্য ঘটনার ৪০ বৎসর পরে তার জন্য 
হয় । 

বুখারী হাদীস গ্রন্থের বিবরণের সাথে এ বিবরণটি মিলিয়ে ফেলায় 
এবং রাবীদের অবস্থার আলোচনা না করায় এ বিবরণের ‘মাটি পড়ার’ 
ঘটনায় আধুনিক লেখকগণ বড়ই সমস্যায় পড়েছেন বলে মনে হয় । 

আমরা দেখছি যে, এ বিবরণের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার 
জন্য ইসলাম আমাদের বাধ্য করেনি। কারণ কুরআনের বা রসূলুল্লাহ 
সন্রাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে এই ঘটনার কোন উল্লেখ আমরা 
অবগত হইনি ৷ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণ হিজরত সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে যে, 
সমস্ত বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী হাদীস গ্রন্থসমূহে যে সমস্ত বিবরণের 


৮৪ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
উল্লেখ আছে তাতে এই মাটি পড়ার কোন উল্লেখ নেই ৷ 

আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম-এর বিছানায় 
শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তীর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে 
পারল, তিনি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন। কাজেই তাকে 
তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার 
পর এরা ল্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রসূলুল্লাহ 
সল্রাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সন্মুখীন 
করার বিষয়টি আলী (রাঃ)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত | 

কুরাইশ সরদারদের রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল, সে সবকটিই কুরআনের 
আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, “সে সময়টি স্বরণযোগ্য যখন 
কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা 
করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে, না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে 
বের করে দেবে?” 
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[অ্থঃ- হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতূগণকে এবং ভ্রাতাগণকে 
বফ্নরূপে' এহণ করো না, যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে প্রিয় মনে 
করে। আর যারা তোমাদের মধ্য হতে তাদের সঙ্গে বন্ধৃত্ব রাখবে, বস্তুতঃ 
এরূপ লোকেরাই হচ্ছে বড় নাফরমান । (সূরাঃ তাওবা-২৩) 
ব্যাখ্যাঃ-|এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন 
রতে মুখিনদেরকে নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মাতা, পিতা, 
ভাই, বোন প্রভূতি হোক না কেন, যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে 
পছন্দ করে নেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে অর্থাৎ “( হে নবী!) যারা আল্লাহর 
উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে তুমি পাবে না যে, 
তারা বন্ধুত্ব রাখবে এমন লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও তার রসূল 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে শত্রুতা রাখে, যদিও তারা 
তাদের পিতা হয় বা ছেলে হয় অথবা ভাই হয় কিংবা স্বগোত্রীয় হয়। এরা 
তারাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং স্বীয় 
বিশেষ রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তিনি তাদেরকে এমন 
জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করবেন যেগুলোর নীচ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত 
হবে ।” (সূরাঃ যুজাদালাহ-২২) 

ইমাম বাইহাকী (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের 
যুদ্ধের দিন আবূ উবাইদাহ্‌ ইবনু জাররাহ (রাঃ)-এর পিতা তার সামনে 
এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে দেয়। তিনি তাকে বারবার বিরত 
রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বেড়েই চলে । তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করে 
ফেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 

(ইবনু কাসীর) 
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তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, 
যদি তারা ঈমানের বদলে কুফ্রকে ভালবাসে । আর তোমাদের যারা 
অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনাকরী ।” 
মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক 
বজায় রাখার তাগিদ কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 
বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক 
তা মাতা-পিতা, ভ ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ 
ও রসুন্মের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত । যেখানে এ দু'সম্পর্কের 
সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা 


আবশ্যক । 

((৪) শানে নযুলঃ) পূর্বোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে হিজরত বিমুখ 
লোকেরা বলল, এখন আমরা নিজেদের পরিবার বর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের 
মধ্যে রয়েছি এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে-রত থেকে স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছি, 


রক অয অর কিছুটা ভা করতে আকে সলাচর নিযযাড 
আয়াতটি নাযিল হয়। 
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[ অর্থঃ-| আপনি বলে দিন যে, যদি তোমাদের পিতৃবগ এবং তোমাদের 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৮৭ 
পৱগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্রীগণ এবং তোমাদের 
গোৰ, আর সে সকল ধন-সম্পদ যা তোমরা অজন করেছ এবং সে 
বাবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছো, আর সে গৃহসমুহ- যা 
“তামরা পছন্দ করছো- (যদি এসব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় 
আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের চেয়ে এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে, তবে 
তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এ পযর্্ত যে, আল্লাহ তাআলা নিজের নিদেশ 
পাঠিয়ে দেন: আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে সরল সত্য পথের 
অনুগামী কং না। (সূরাঃ তাওবা -_ ২৪) 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 


জান্মীয়- সজনে এবং স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ ও তার রসূল সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে যেন তিনি ভীতি 
প্রদর্শন করে বলেনঃ “যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, 
তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর এ সব 
ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর এ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা 
পড়ার আশংকা করছো, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় 
আল্লাহ ও তার রসূল সন্লাল্াহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে, তবে 
তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ 
পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দিষ্ট স্থূল 
পৰ্যন্ত পৌঁছান ন| ৷” 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমাদের কেউই 
(পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার 
সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা প্রিয়তম না হই ৷" (ইবনু কাসীর) 

প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরয হুকুম যখন আসে, তখন 
এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমান 


৮৮ = বিষয়ভিত্তিক শানে নুযুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 


হওয়ার আলামতও । তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্বেও হিজরত থেকে বিরত 
ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না । মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত 
হয়। তবে আদেশের মুল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহর 
আদেশ তথা নামায-রোযা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে 
দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে ফরয । 

এজন্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) 
থেকে রর্ণিত আছেঃ ‘রসূলুল্লাহ সন্তাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার 
কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে 
অধিক প্রিয় হই ৷” 

সূরা তওবার ২৪তম আয়াতটি নাযিল হয় মুলতঃ ওদের ব্যপারে যারা 
হিজরত ফরয হওয়ার সময় মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতা-পিতা, 
ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া হিজরতের 
ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে । এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা 
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি 
তাদেরকে বলে দিনঃ “যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের 
অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং 
তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তার রসূল ও তার 
রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা 
কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ নাফরমানদিগকে কৃতকার্য করেন 


না।" 

লুল্লাহ সন্লান্লাছু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রাদির কান্া-কাটি ও মুহব্বত তাদের 
হিজরতের পথে বাধা হয়ে দাড়াল । তারা হিজরত করতে অক্ষম হয়ে 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূুল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৮৯ 
পড়লেন। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 


LU A AB A= uw 0 ms BOA, পল, 
LL or s-HMlSl LE osscl 


ডা aA A uF pwwtaie 


+ —L tb dS ly cls 02 


কোন মুসীবতই আল্লাহর নিদের্শ ভিন্ন আসেনা । আর যে 
আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে (ধৈর্য ধারণ ও সতত 
থাকার) পথ দেখিয়ে দেন; আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পণ অবগত 
আছেন । (সূরাঃ তাগাবুন-১১) 
ব্যাখ্যাঃ-| আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেয়া 
হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে 
কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল । এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এ অংশে 
বলা হয়েছেঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রুর ন্যায় কাজ 
করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও 
তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও 
ক্ষমার ব্যবহার কর । এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর । কেননা, আল্লাহ 
তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা । 
আলিমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের 
কেউ কোন শরীয়ত বিরোধা কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ 
করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে বদ দুআ করা উচিত নয় । 
(রুহুল মা'আনী) 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে 
আল্লাহ তা‘আলা বিধানাবলী উপেক্ষা করে, না মৃহব্বতকে যথাসীমায় রেখে 
স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়। 


রক্ত কা বা গৃহে মুছে দেয়া মর্যাদার কাজ মনে করত এবং এতে আল্লাহ 
খুশী হন বলে ধারণা করত । অতঃপর মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করল, 
তখন সে রকম প্রথা বজায় রাখতে চাইল । তাদের তা হতে বারণের 
উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 
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[ অ্থঃ-]আল্লাহ তা'আলার সমীপে না তার গোশৃত পৌঁছে, আর না 
তার রজ, বরং তার নিকট তোমাদের তাকওয়া পোঁছে থাকে । এভাবে 
আল্লাহ তা'আলা এ পণ্ঙলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যেন 
তোমরা আল্লাহ্র মহিমা বণর্না কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে (কুরবানী 
করার) তাওফীক্‌ দান করেছেন: এবং নিষ্ঠাবানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে 
দাও।/ (সূরাঃ হজ্জ-৩৭) 
[বযাখ্যাঃ-]ইরশাদ হচ্ছেঃ কুরবানী করার সময় খুব বড় রকম ভাবে 
আল্লাহর নাম ঘোষণা করতে হবে । এজন্যেই তো কুরবানীকে নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে যে, যাতে তাকে সৃষ্টিকর্তা ও আহার্যদাতা স্বীকার করে নেয়া হবে ৷ 
কুরবানীর গোশৃত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। এতে ভীর কোন 
উপকার নেই । তিনি তো সারা মাখলুক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত ৷ 
বান্দাদের হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী । অজ্ঞতা যুগের এটাও একটা 
বড় বোকামি ছিল যে, তারা তাদের মূর্তিগুলি সামনে রেখে দিতো এবং 
ওগুলোর উপর রক্তের ছিটা দিতো । এই প্রচলনও ছিল যে, তারা বাইতুল্লাহ 
শরীফের উপর রক্ত ছিটিয়ে দিতো । মুসলমান সাহাবীগণ এ সম্পর্কে প্রশু 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৯১ 

গা্বঘলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । 
সহাহ হাদীসে রয়েছেঃ “আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৈহিক রূপের 
কে দেখেন না এবং তোমাদের দিকেও তাকান না। বরং তাঁর দৃষ্টি তো 
এাকে তোমাদের অন্তরের উপর এবং তোমাদের ‘আমলের উপর" অন্য 
ধাদাসে রয়েছেঃ “দান-খায়রাত ভিক্ষুকের হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর 


L, হাতে চলে যায়। কুরবানীর পশুর রক্তের ফৌটা যমীনে পড়ার পূর্বেই ত 


'রাল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। ভাবার্থ এই যে, রক্তের ফোটা পৃথক হওয়া 


গই কুরবানী কবূল হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই 
_ গাশটচয়ে ভাল জানেন । (ইবনু কাসীর) 


ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও 


॥ আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য "$50 J০ ৭" বাক্যে একথা 


বল৷ উদ্দেশ্য যে, কুরবানী একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর 
গোশত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কুরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়: বরং আসল 
উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আস্তরিকতা 
শহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা । অন্যান্য সব ইবাদতের মূল 
উদ্দেশ্যও তাই । নামাযে উঠা-বসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা 
আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য । 
আত্তরিকতা ও মুহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু 
ইবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরী যে, আল্লাহর পক্ষ 
থেকে তার আদেশ পালনের জন্যে এ কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে । 


be) etl 
Ft 


যখন শির্কের দরুণ কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন 

দের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। তখন কারো 
মনে সন্দেহ হল যে, ইসলাম খহণ করলে শির্কের অবস্থায় কৃত পাপসমূহ 
মাফ করা হবে কি না? না হলে ইসলাম গ্রহণ করে লাভ কিঃ নিম্নোক্ত 
আয়াতে এ সন্দেহের উত্তর দেয়া হয়েছে । 


৯২ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
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_অৰ্থঃ-|আপনি বলে দিন যে, (ঘা বে) হে দয দশ 
নিরাশ হৰও ন। নিলো শা (তে) সমত নাৰ কন 
ভাতা ইনু আৰ্বান জেঃ বলেন কিছু লোক ছি, সারা অন 
চরেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা 
ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলঃ আপনি যে ধর্মের দাওয়াত 
দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক 
জঘন্য গুনাহ করে ফেলেছি । আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে 
আমাদের তওবা কবূল হবে কিঃ? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয় । কু চ্বী ) 
তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় 


গুনাহ এমনকি শির্ক ও কুফূর থেকে তওবা করলেও তওবা কবূল হয়। 


সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহর 
রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয় । 


সনিৰ দির ব্নর উদ্দেশ্যে কুরাইশদেরকে বললেন, আল্লাহ ব্যতীত 
অন্যান্য বাতিল উপাস্যদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই । তাদের মধ্যে কেউ 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৯৩ 
ফেট বলে উঠল, তবে তো ঈসা (আঃ)-এর মধ্যেও মঙ্গল নেই । কেননা 


শাপারাদের এক সম্প্রদায় তার উপাসনা করে থাকে, অথচ আপনি তাকে 
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[ অর্থঃ-]আর যখন (ঈসা) ইবনু মারইয়ম সম্বন্ধে এক বিশ্বয়কর কথা 
বণিত হল, তখন অকস্মাৎ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে (আনন্দে) 
চিৎকার করতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, আমাদের দেবতারা উত্তম 
না ঈসা (আঃ)? তারা যে আপনার নিকট এটা বণর্না করেছে, তা নিছক 
ঝগড়ার উদ্দেশ্য । বরং তারা তো কলহ পরায়ণ জাতি, ঈসা তো কেবল 
এমন একজন বান্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আমি তাকে 
বনী ইসরাঈলদের জন্য (স্বীয় কুদরতের) একটা দৃষ্টান্ত করেছিলাম । 

(সূরাঃ যুখরুফ-৫৭-৫৯) 

[ব্যাখ্যাঃ-] আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা 
জাহান্নামের হন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় 
নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী; কিংবা নিজেই নিজের 
ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফির'আউন, 
নমরূদ প্রভৃতি ৷ হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি 
কোন সময়ই নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খ্ৰীষ্টানরা তার কোন 
নির্দেশের কারণে তার ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের 
এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, 


৯৪ বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী 
আল্লাহ তা'আলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম । কিন্তু 


খ্ীষ্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা ' 
স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তাওহীদ 
শিক্ষা দিয়েছেন। মোট কথা, ইবাদতে তার অসন্তুষ্টির কারণে তাকে ' 


অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না । 


এতে তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত কাফিরদের আরও একটি 


আপত্তিরজওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন, 


(অর্থাৎ, ঈসা (আঃ) তারও তো ইবাদত হয়েছে) সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত ! 


অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুষ্পষ্ট যে, ঈসা 
(আঃ)-এর ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং 
ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শির্কের 
বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না। 

— —% —_—_— _—_ 

' 8) শানে নুযুলঃ-) কোন কোন মুশরিক প্রস্তর মূর্তির নামে 
গৃহপালিত চতুষ্পদ জত্তু ছেড়ে দিত এবং তার সশ্মানার্থে তা হতে কোন 
প্রকার স্বার্থ ভোগ করা নিষিদ্ধ বলে মনে করত । এবং তাদের এ অপকর্মে 
আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ, মূর্তির সুপারিশের 
মধ্যস্থতায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করত । এ সম্বন্ধে নিয্লোক্ত 
আয়াতটি নাখিল হয় । 
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অর্থঃ- |হে মানব! যা যমীনে রয়েছে তা খেকে হালাল পরিত্র 
জিনিযঞ্লো খাও, আর শয়তানের অনুসরণ করো না: বাজবিক সে 
তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । (সুরাঃ বান্ধারা-১৬৮) 


বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ৯৫ 

ব্যাখয1৪- ‘তোমরা আমার এ অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না যে, আমি 
(ঙামাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো বৈধ করে দিয়েছি যা 
তোমাদের কাছে খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তি দানকারী । এ খাদ্য তোমাদের শরীর, 
খায/ এবং জ্ঞান বিবেকের কোন ক্ষতি করে না। আমি তোমাদেরকে 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কেউ কেউ যেমন 
শযাতানের পথে চলে কতকগুলো হালাল বস্তু তাদের উপর হারাম করে 
নিয়েছে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তোমাদের অবস্থাও তদ্রুপই 
হবে ৷ সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘আমি যে মাল-ধন আমার 
বান্দাদেরকে প্রদান করেছি তা তার জন্য বৈধ করেছি। আমি আমার 
বান্দাদের একত্ববাদী রূপে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান তাদেরকে এই সুদৃঢ় 
ধর্ম হতে সরিয়ে ফেলেছে এবং আমার বৈধকৃত বস্তুকে তাদের উপর অবৈধ 
করে দিয়েছে । (ইবনু কাসীর) 

আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, 
তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় 
করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও 
অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দু'আ 
Ka a han Sih Sth tie oft হয়, 
তদ্দারা অন্যায়-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রত৷ 
প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়; ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, 
পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দু'আ কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ 
তা'আলা তার সমস্ত নবী-রসূলগণের প্রতি হিদায়াত করেছেন যে. 

“হে আমার রসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক 
আমল কর ।"” 

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক ‘আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দু'আ কবৃূল 
হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার 
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আশঙ্কাই থাকে বেশী । রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ইরশাদ ' 


করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত 
তুলে আল্লাহ্র দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদিগার! ইয়া রব!" কিন্তু 
যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় 
পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, i CR 
কবূল হতে পারে? (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনুকাসীর) 


(৫) শানে নৃযুলঃ)ইয়াহুদী ও নাসারারা আল্লাহর জন্য সন্তান, আর 
মুশরিকরা আল্লাহর রাত শাম্যর সয়: আর অক্ষর শূড়ক ওক 
পূজকেরা বলত, আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধি না থাকলে তার মর্যাদার হানী 
হবে । এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় । 
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[অ্থঃ-]আর বলে দিন যে, সমস্ত এশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি না 
মহত্ব বেশী বেশী বণর্না করতে থাকেন । (সূরাঃ বনী 
ইসরাঈল-১১১) 

ব্যাব্যাঃ-|এটি সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত । এ সূরার 
প্রারম্ডেও আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা ও তাওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ 
আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (এক) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন দু'আয় ‘ইয়া আল্লাহ্‌, ইয়া রহমান’ বলে 
আহবান করলে মুশকিরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু'আল্লাহকে আহবান 
করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত 
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পণ কাউকে ডাকতে নিষ্ধে করেন, অথচ নিজেই দু‘উপাস্যকে ডাকেন। 
পূ্শের আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কেবল 
'ব0ট| নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, 
1%") একই সত্তা । কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত । 


দ্রিতায় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
"থাম যখন নামাযে উচ্চেঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা 
%11-বিদ্ুপ করত এবং কুরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে 
ঘদ্েশয করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত । এর জওয়াব আয়াতের শেষাংশ 
খবতার্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সশব্দ 
9 [নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তা পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 
কেননা, মধ্যবর্তা শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে 
পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত. তা থেকে মুক্তি পাওয়া 
ঘায়। 

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইয়াহুদী ও খ্ৰীষ্টানরা আল্লাহ তা'আলার জন্যে 
সন্তান সাব্যস্ত করত । আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহর শরীক বলত । 
সাবিয়ী ও অগ্নুপূজারীর৷ বলত যে, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল 
কেউ না থাকলে তার সম্মান ও মহত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে 
সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে । এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে । 
আরবের মুশরিকরা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক 
আল্লাহর জন্য এবং অপর অর্ধাংশ দেবতার জন্য নির্ধারণ করত । এরূপে 
গৃহপালিত চতুস্পদ জস্তুও ভাগ করে কিছু আল্লাহর জন্য এবং কিছু দেবতার 
জন্য নির্ধারণ করত । আল্লাহর অংশ মেহমান এবং গরীবদেরকে দান 

করত । আর দেবতার অংশ প্রতিবেশী এবং চাকরদেরকে দিত । আল্লাহর 
অংশ উত্তম হলে দেবতার অংশের সাথে বদল করত । আর দেবতার অংশ 
উত্তম হলে তদবস্থায়ই রাখত ৷ এবং বলত, আল্লাহ ধনী, তার অংশ নিকৃষ্ট 
হলে কোন ক্ষতি নেই । আর আল্লাহর অংশ হতে কিছু জিনিস দেবতার 


A 
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অংশের সাথে মিশে গেলে সবটুকুই দেবতার জন্য রাখত এবং বলত এরা 
অভাবী । তাদের এ আচরণই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেন । 
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[অ্থঃ-|আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তারা 
(মুশরিকরা) তার কিছু অংশ আল্লাহর জন্য নিদি করে এবং নিজেদের 
ধারণা মতে বলে, তা তো আল্লাহর, আর এট! আমাদের দেবতাদের । 


অনত্তর যে অংশ তাদের দেবতাদের হয়, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, 


আর যে অংশ আল্লাহর (নামে) হয়, তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌঁছে 


যায়। তারা কতহ্‌ না মন্দ ব্যবস্থা করে রেখেছে। (সূরাঃ আনআম-১৩৬) 

[ব্যাব্যাঃ] আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা 
হয়েছে । আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য 
থেকে যা কিছু আমদানী হত, তার এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে 
পৃথক করে রাখত আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান 
করা হত এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবক ও রক্ষকদের 
জন্যে ব্যয় করত । 

প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন 
আল্লাহ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, আল্লাহ 
প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত । তদুপরি তার 
আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের 
ভাগটি আল্লাহর অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত, আল্লাহ তো 
সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর 


! | 
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গতমাদদর অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত । 
পাশার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ 
(ক কোন বস্তু আল্লাহর অংশে মিশে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্যে 
গাখান থেকে তুলে নিত । পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কোন বস্তু 
॥িজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে মিশে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে 
[৩৬ এবং বলতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত, তার অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই । 
গৃশআান কারীম তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে £ “তাদের এ 
িচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একপেশে | যে আল্লাহ তাদেরকে এবং তাদের 
গুদ বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তার সাথে অপরকে 
আংশাদার করেছে, তদুপরি তার অংশও নানা ছল-ছুতায় অনাদিকে পাচার 
ঞ্রানা দিয়েছে।" 


((৭) শানে নুহ্বূলঃ) প্রতিমা পূজার অসারতা প্রমাণিত হলে, তারা 
গশৃণুল্লাহ সন্লাল্মাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভয় প্ৰদৰ্শন পূর্বক বলতে 
পাগল, তুমি আমাদের দেবতাদের নিন্দা করছো, তারা অবশ্যই তোমার 
ট্রপর কোন বিপদ আনয়ন করবে । এর প্রতিবাদে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল 
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[ অর্থঃ-] তাদের কি পা আছে যদ্ধারা চলতে পারে ? অথবা তাদের কি 
ধাত আছে যদ্বারা কোন কিছু ধরতে পারে? বা তাদের কি চক্ষু আছে যদ্বারা 
দেখতে পায়? বা তাদের কি কর্ণ আছে? যদ্ধারা শুনতে পায়? আপনি বলে 
দিন যে, তোমরা তোমাদের সকল অংশীদারকে ডেকে পাঠাও অতঃপর 


